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ঈদুল আযহা ও হজ দিবস: 
তাৎপর্য ও মাহাত্ম 


আরবী 
পঞ্জিকা অনুযায়ী যিলহজ মাসের ৯ 
তারিখ পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং পরদিন ১০ তারিখ 
ঈদুল আযহা । মুসলমানদের কাছে এ দু'টো দিন অত্যন্ত 
মর্যাদাপূর্ণ ও এতিহ্যবাহী। যিলহজ মাসের ৯ তারিখ আরাফাহ 
দিবস নামেও পরিচিত । এর বিশেষ ফযিলত ও বিশেষত রয়েছে । 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মতে 'আরাফাহ দিবসের রোযা দু'বছরের 
(বিগত ও অনাগত) গোনাহের কাফফারা হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে 
থাকে । আরাফার দিন আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের এত অধিক 
ংখ্যক জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন যা অন্য দিনে দেন না। তিনি 
এ দিনে বান্দাদের নিকটবর্তী হন ও তাদের নিয়ে ফেরেশতাদের 
গর্ব করে বলেন, আমার এ সব বান্দাদের দিকে চেয়ে দেখ! তারা 
এলোমেলো কেশ ও ধুলোয় ধূসরিত হয়ে আমার কাছে এসেছে' 
(সহীহ মুসলিম: ১১৬৩, ১৩৪৮)। স্মর্তব্য যে, আরাফার দিন তারাই 
রোযা রাখবেন যারা হজ পালনরত নন। যারা হজ পালনোপলক্ষে 
আরাফাতে অবস্থান করবেন তাদের ওপর রোযা নেই। তবে 
আরাফাতে অবস্থানকালীন হাজীগণ অধিক হারে যিকির ও 
দোয়াসহ অন্যান্য নেক আমলে তৎপর থাকবেন (সুনানে তিরমিযী: 
২৮৩৭, ইমাম খাভাবী, শান আদ দুআ, পৃ. ২০৬)। আরাফার দিন (৯ 
যিলহজ) হতে মিনার শেষ দিন (১৩ যিলহজ) পর্যন্ত হজ 
পালনরত এবং দেশে-প্রবাসে অবস্থানরত প্রত্যেক মুসলমান নারী 
পুরুষকে তাকবীর পাঠ করতে হবে (ফাতহুল বারী, খ. ৩, পৃ. 
৫৩৫)। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, “যিলহজের প্রথম ১০ দিন 
দুনিয়ার শ্রেষ্ঠদিনগ্তলোর অন্যতম । এ ১০ দিন নেক আমল করার 
চেয়ে আল্লাহর কাছে প্রিয় ও মহান কোন আমল নেই । তোমরা এ 
সময়ে তাহলীল (লা ইলাহা স্ল্লাল্লাহ), তাকবীর (আল্লাহু 
আকবর) ও তাহমীদ (আল-হামদুলিল্লাহ) বেশি করে পাঠ কর 
(সহীহ আল-বুখারী: ৯৬৯ ও সুনানে তিরমিষী: ৭৫৭)। যিলহজ 
মাসের প্রথম দশকে রয়েছে হজ ও কুরবানির দিন। 
শরীয়তের পরিভাষায়, আল্লাহ তাআলার অস্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে 
জিলহজ মাসের ১০, ১১, ১২ এ তিনটি দিনে আল্লাহর নামে 
নিদিষ্ট নিয়মে হালাল পশু জবেহ করাই হল কুরবানী । নেক 
আমলসমূহের মধ্যে কুরবানী একটি বিশেষ আমল । এ কারণেই 
রাসূলুল্লাহ (সা.) সব সময় কুরবানী করেছেন এবং সামর্থ্য থাকা 
সক্েও কুরবানী বর্জনকারী ব্যক্তির প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে 
বলেন, “যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্তেও কুরবানী করে না সে যেন 
আমাদের ঈদগাহে না আসে ।* কুরবানীর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি 
হাসিলের পাশাপাশি মানবিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন, চিন্তার 
স্বচ্ছতা, ত্যাগের মহিমা, হৃদয়ের উদারতা সবকিছু মিলে কুরবানী 
এক স্মরণীয় অধ্যায়। ঈদুল আযহার দিন (১০ যিলহজ) পশু 
কুরবানী সর্বোচ্চ ইবাদত । ঈদুল ফিতরের চাইতেও কুরবানীর 
দিনের মর্ধাদা বেশি। ওই দিন গোসল, পরিচ্ছন্নতা অর্জন, সুগন্ধি 
ব্যবহার, উত্তম পোষাক পরিধান, দু'রাকাআত জামাআতের সাথে 
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নামায আদায়, গোশত পরিবেশন ও বিতরণ ইবাদতের 
পর্যায়ভুক্ত । 

মুসলমানদের জীবনে ঈদুল আযহার গুরুত্ব ও আনন্দ অপরিসীম । 
উত্সব হিসেবে ঈদ পবিত্র ধর্মীয় অনুভূতির সাথে সম্পৃক্ত । 
ইসলামের জীবন আর ধর্ম একই সুত্রে গাথা। তাই ঈদ শুধু 
আনন্দ ও ফুর্তির উৎস নয় বরং এর সাথে জড়িয়ে আছে ইবাদত, 
কর্তব্যবোধ, সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃতিবোধের বৈশিষ্ট্য । সমাজের 
সর্বস্তরের মানুষের সম্প্রীতির ভাবটা এখানে বিশেষ তাৎপর্যবহ। 
এলাকার লোকেরা ঈদের নামাযের জন্য নির্দিষ্ট ঈদগাহে সমবেত 
হয়। এতে সকলের মধ্যে একাত্মতা ও সম্প্রীতি ফুটে 
ওঠে-ইসলামের মহান ভ্রাতৃতবোধে সবাই উদ্দীপ্ত হয়। পরস্পর 
কোলাকুলির মাধ্যমে সব বিভেদ ভুলে গিয়ে পরস্পর ভাই বলে 
গৃহীত হয় । ধনী গরীবের ব্যবধান তখন প্রাধান্য পায় না। ঈদের 
আনন্দ সবাই ভাগ করে নেয়। এর ফলে ধনী গরীব, শক্র-মিত্র, 
আত্রীয়-স্বজন সবাই পরস্পর ভ্রাতৃত্বের চেতনায় উদ্ুদ্ধ হয়ে 
থাকে । ঈদ মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ভোলার জন্য, মানুষের মধ্যে 
প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি হওয়ার জন্য পরম মিলনের বাণী নিয়ে আসে। 
ঈদুল আযহার যে কুরবানী দেওয়া হয় তার মাধ্যমে মানুষের 
মনের পরীক্ষা হয়, কুরবানীর রক্ত-মাংস কখনই আল্লাহর কাছে 
পৌছায় না শুধু দেখা হয় মানুষের হৃদয়কে । ঈদের মধ্যে আছে 
সাম্যের বাণী, সহানুভূতিশীল হৃদয়ের পরিচয়। পরোপকার ও 
ত্যাগের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয় মানুষের মন । 

খাটি নিয়ত সহকারে কুরবানী করা এবং নিজেদের আনন্দে 
অন্যদের শরীক করা ঈদুল আযহার শিক্ষা । কুরবানীকৃত পশুর 
গোশত তিন অংশে ভাগ করে এক অংশ নিজের জন্য সংরক্ষণ, 
দ্বিতীয় অংশ আত্তরীয় স্বজনকে প্রদান এবং তৃতীয় অংশ সমাজের 
অভাবশ্রস্থ ও দরিদ্র মানুষের মাঝে বিলিয়ে দেয়া ইসলামের 
বিধান । কুরবানীকৃত পশুর চামড়া অনাথ আশ্রম, এতিমখানা ও 
মাদরাসায় পড়ুয়া দরিদ্র শিক্ষার্থীদের ভরণপোষণের জন্য প্রদান 
করলে ছ্বিবিধ সওয়াব হাসিল হয়। এক দুঃখী মানুষের সাহায্য 
এবং দ্বিতীয় দীনী শিক্ষার বিকাশ। প্রকৃতপক্ষে কুরবানীদাতা 
কেবল পশুর গলায় চুরি চালায় না বরং সে তো চুরি চালায় সকল 
প্রবৃত্তির গলায় আল্লাহর প্রেমে পাগলপারা হয়ে । এটিই কুরবানীর 
মূল নিয়ামক ও প্রাণশক্তি । এ অনুভূতি ব্যতিরেকে যে কুরবানী 
করা হয় তা হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.)-এর সুন্নাত নয়, 
এটা এক রসম তথা প্রথা মাত্র। এতে গোশতের ছড়াছড়ি হয় 
বটে কিন্তু সেই তাকওয়া হাসিল হয় না যা কুরবানীর প্রাণশক্তি । 
পশু কুরবানীর মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে মানুষের মধ্যে বিরাজমান পশু 
শক্তি, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, পরনিন্দা, পরশ্রীকাতরতা 
ইত্যাদি রিপুগ্ুলোকেই কুরবানী দিতে হয়। আর হালাল অর্থে 
অর্জিত পশু কুরবানীর মাধ্যমে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হয় । 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
॥ আত্তার্তহীদ ২ 


স।ম।কা।লী।ন 


মুসলমানকে । মসজিদে বন্দী করে 


শোষণহীন সমাজ, সমাজতন্ত্র নয়।) 


আগুনে পোড়ানো হয়েছে। প্রতারণা 


খোদাদ্রোহী শক্তি ইসলামের আলোকে 


করে মুক্তির নামে ফুটো জাহাজে 


ফু দিয়ে নিভিয়ে দেওয়ার চেষ্টা 


তখন সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে 
মুসলমানদের বলা হলো, আল্লাহকে 


চড়িয়ে ভূমধ্যসাগরে ডুবিয়ে মারা 


অস্বীকার করতে হবে। নাস্তিক হতে 


করেছে। পারেনি, তবে চেষ্টাও বাদ 
দেয়নি । নিকট অতীতে ফ্রান্স ও বিটেন 


হয়েছে হাজার হাজার মুসলিম নারী, 
শিশু, বৃদ্ধ ও যুবককে । স্পেনের শেষ 


হবে। কেননা, কার্ল মার্কসের মতে 
“এথেইজম ইজ আনসেপারেবল পার্ট 


সাযাজ্যবাদ বিস্তার করেছে। মুসলিম 


শাসক বু আবদেল (মূল আরবী আবু 


অব মার্কসিজম মানে নাস্তিকতা 


বিশ্বকে আদর্শিকভাবে তছনছ করে 


আবদুল্লাহ) যখন চোখের পানিতে বুক 


মার্কসবাদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সুতরাং 


দিয়েছে। যে ফিতনা থেকে মুসলমানরা 


ভাসিয়ে মরক্কো ফিরে আসেন, তখন 


এখনো বের হতে পারেনি । সোভিয়েত 


তার বৃদ্ধা মা মন্তব্য করেছিলেন, ৮০০ 


সোভিয়েত মুসলমানদের নাস্তিক হতে 
হবে। শরীয়ত ত্যাগ করে দেশীয় 


বিপ্লবের সময় রা মুসলমানদের বছর আগে তোমার _ পূর্বসূরিরা বিধান পালন করতে হবে। জাতীয় 
বিরুদ্ধেই পরিকল্পিত ধ্বংসলীলা (সেনাপতি তারেক ইবনে যিয়াদ, মুসা এঁক্যের জন্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে 


চালানো হয়। ১৯১৭ সালে বলশেভিক 


ইবনে নুসায়ের, আবদুর রহমান আদ 


বিপ্লবে ৮০ লক্ষ 
মুসলমানকে হত্যা করেছে। ধ্বংস 
করেছে অসংখ্য মসজিদ মাদরাসা ও 


দাখিল, ইউসুফ ইবনে তাশফিন প্রমুখ) 


যোগ দিতে হবে । নিয়মিত মদ পান, 
শুয়রের মাংস ভক্ষণ, নারী পুরুষ 


বুকের রক্ত দিয়ে যে মহাদেশটি 


অবাধ যৌনাচার ইত্যাদিতে শরীক 


পদানত করেছিলেন তোমরা রক্ত দিতে 


হতে হবে । ধর্ম-কর্ম করলে রাষ্ট্রত্রোহের 


খানাকা । হাদীস ও ফিকহর লালনক্ষেত্র 


ভূলে গিয়েছিলে বলেই নারীদের মতো 


মুসলিম মধ্য এশিয়া নির্মম পরিণতির 


চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে 


শিকার হয়। বোখারা, সমরকন্দ ধুলায় 
মিশিয়ে দেওয়া হয়। চীনা বিপ্লবের 
সময় প্রায় ৫ কোটি মুসলমানকে ধ্বংস 
করে দেওয়া হয়। তুরস্কে ১৯১৪ থেকে 
২০০১ পর্যন্ত চালানো হয় 

স্টিমরোলার। ৬ 


মামলায় মৃত্যুদণ্ড । নামায, রোযা, হজ, 
যাকাত, টুপি-দাড়ি, বোরকা হিজাব, 


আফ্রিকায় ফিরে এসেছো । এ কান্নার 


কুরআন-হাদীস সবই নিষিদ্ধ ও 


চেয়ে খুনে রাঙ্গা শহীদ পুত্রকে দেখা 
আমার জন্য অধিক কাম্য ছিল। 


বেআইনি । আরবি ও ইসলামবোধক 
শব্দের ব্যবহার এবং নাম রাখা দণ্ডনীয় 


ইতিহাসে মুসলিম নিধনের যত চিত্র 


অপরাধ । সমাজতন্ত্রের এই ঝড় 


আছে তা ফিরে দেখার মতো সহন 


শতাধিক বছরের তুর্কি খেলাফত ধ্ৰহ্‌ 
করে নবজাগরণের নামে চালানো হয় 


ক্ষমতা আর মুসলিম জাতির নেই। 
ষ্টান্তস্বরূপ সাম্প্রতিক রোহিঙ্গা 
াতন বিশ্ববাসী চোখের সামনে 


মোকাবেলার শক্তি ও প্রস্ততি 
মুসলমানদের ছিল না। যদিও তাদের 
সংখ্যা কম ছিল না, মসজিদ মাদরাসা 
কম ছিল না, ওলামা-মাশায়েখ কম 


ছিল না, দীনি প্রোগ্াম কম ছিল না, 


খানাকা-দরবার কম ছিল না, ঈমান- 


ইসলাম_ ও মুসলমান নির্মূলের রয়েছে। যারা আল্লাহকে ভয় পায় না, 
নজিরবিহীন বুলডোজার । দুনিয়ার তারা কী পরিমাণ হিংস্র ও পাশবিক 
সকল প্রান্তের মুসলমানরা এসব হতে পারে তা কল্পনাও করা যায় না 


৫. 


নির্মমতা ও পাশবিক ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে 


সোভিয়েত অঞ্চলের 


শংকিত। দূর অতীতে যেমন তারা 


মুসলিম 
দেশগুলোতে যখন সমাজতান্ত্রিক বিধি- 


আমলের কাজও বন্ধ ছিল না। তথাপি 
এক্য ও দীনের পরিপূর্ণ বুঝ না থাকায়, 
সং ও র তক নেতৃত্ব না 


নারকীয় অত্যাচার দেখেছে মুসলিম 


বিধান চালু হলো (আল্লাহ না করুন, এ 


থাকায়, জিহাদ ও কুরবানীর মনোভাব 


স্পেনে। ৮ শতাধিক বছরের শাসন 


নাস্তিক্যবাদী আদর্শ বাংলাদেশেও তার 


উন্নয়ন ও অবদান সত্তেও 
সাম্প্রদায়িকতার ছোবল থেকে তারা 


স্বরপে কোনোদিন 
সুযোগ না 


নিরাপদ হতে পারেনি । ইউরোপ ছেড়ে 


আমাদের সংবিধানেও অন্য অর্থে এবং 


ফিরে আসতে হয়েছে আরব আফিকান 


বিনাপ্রয়োজনে সমাজতন্ত্র ঢুকিয়ে 


ভুখন্ড। প্রাণ দিতে হয়েছে লাখো 
আগস্ট'১৮ 


না থাকায় এই গজব তাদের ওপর 
এসে যায়। দীর্ঘ ৭০ বছর ভোগান্তির 
পর তারা একটু নিঃশ্বাস নেওয়ার 
সুযোগ পায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন 
ভাঙ্গে, সমাজতন্ত্রের পতন হয়, আর 


দেওয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ইচ্ছা ছিল 


মুসলিম দেশগুলি একরকম রাহুমুক্ত 


আত্তার্তহীদ ৩ 


স।ম।কা।লী।ন 
হয়। পরিপূর্ণ ইসলামি জ্ঞান চর্চা, 


গোয়েন্দা তরুণীকে ফীকি দিয়ে 


ঈমান-আমলের আদর্শ মেহনত, 
এক্যবদ্ধ দীনি সংগ্রাম পরিচালনা ও 


আমাদের সাথে কথা বলছেন এ 


বিভীষিকাময় একটি ফিতনা । তার 
উদ্দেশ্য মানুষকে ধর্মহীন করে দেওয়া । 


কার্ডের মাধ্যমে বিষয়টি এই ছাত্রের 


সামগ্িক ইসলামি বিপ্লব সংঘটন সম্ভব 
হলে এদেশগুলি তাদের সোনালী দিন 
ও হারানো গৌরব ফিরে পাবে । 


যদিও মুখে বলা হয় ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে 


পরিবারের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের 
কানে যাওয়া সম্ভব ।) শায়েখ ওবায়দী 


আলাদা করা । একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় 
হসাবে ধর্মকে থাকতে দেওয়া । কিন্ত 


বলেন, শিশুদের মধ্যে দীনি 


সমাজতন্ত্রের পতনের কিছুদিন আগে 


এটা তাদের মূল কথা নয়। নতুবা 


চেতনাবোধ দেখে আমরা সেদিন 


তুরস্কে এমন হৃদয়বিদারক ইতিহাস 


বুঝেছিলাম, অত্যাচার করে ঈমান 
মিটিয়ে দেওয়া যায় না। আমার এক 


রচিত হত না। তুরস্কে প্রায় ৭০০ বছর 
দীনি ভাবধারা তৈরির পর ৭০ বছরে 


বাংলাদেশের একটি ওলামা- 
মাশায়েখদল সোভিয়েত সফরে 
গিয়েছিলেন । আজারবাইজানের 


রুশ বন্ধু একবার আমাকে বলেছিলেন, 


এ ভাবধরাকে আকাশ থেকে পাতালে 


রাজধানী বাকুতে তারা যখন অবস্থান 
করছিলেন, তখন তারা আন্দাজ করতে 
পেরেছিলেন সমাজতন্ত্রের দিন শেষ 


বিপ্লবের পর আমাদের গ্রামে আমার 
বাপ-দাদাদের একজন মুরববী 


নামিয়ে আনা ছিল সেক্যুলারদের 
কাজ। মক্কা-মদীনার সাথে সম্পর্ক ছি 


বুড়ি 
কুরআন ও দীনি শিক্ষা দিতেন। 


করা, আরবীতে আযান নিষিদ্ধ করা, 


ভেতরে ভেতরে সোভিয়েত ইউনিয়ন 
ঘুণে খেয়ে ফেলেছে। খতীব উবায়দুল 
হক (রহ.) ও শায়েখ ইসহাক ওবায়দী 


কম্দুনিষ্টদের ভয়ে গ্রামের ধানক্ষেতের 


ইসলামীর প্রতিটি চিহ্ন একে একে 


পাশে ঝোপের আড়ালে মাটির নিচে 


নিশ্চিহ করে দেওয়া, শরীয়তী 


গর্ত করে গোপন মক্তব তৈরি করা 


(দা. বা.) এ সফরে ছিলেন। তাদের 
কাছে বহু কথা আমরা তখন শুনেছি 


হয়েছিল। বুড়ি সেখানেই গ্রামের সব 
শিশুকে ঈমান ও ইসলামের সামান্য 


সোভিয়েত রাশিয়ায় প্রথম তাবলীগি 
জামাত ঢাকার কাকরাইল থেকে যায় 
এদের বঙ্গবন্ধু শেখ 
মুজিবুর রহমান । বলেছিলেন, প্রত্যেকে 
একটি কুরআন শরীফ সাথে নিয়ে 
যান। আগ্রহী মুসলমানদের দিয়ে 
আসবেন । সেখানে কুরআন পাওয়া 
যায় না, তাবলীগি জামাতের পক্ষে 
কুরআন পৌঁছে দেওয়া সম্ভব 

রাইলের মুরব্বী মাওলানা 
হরমুজুল্লাহ রহ. খাস দোয়া করে 
জামাতটি প্রেরণ করেন। শায়েখ 
ওবায়দী তার ভ্রমণকাহিনীতে লিখেন, 
+৭০ বছরের দমন-গীড়নের পরেও 
সোভিয়েত নাগরিকরা তাদের ঈমান, 


আলাদাভাবে দেখা করেন। রুশ ভাষা 
জানা না থাকায় তিনি হালকা ইংলিশে 
একসময় ছাত্রদের আগ্রহে তিনি তার 
ভিজিটিং কার্ড শিশুদের দিতে থাকেন 
হঠাৎ একটি শিশু অন্য একটি শিশুকে 
দেখিয়ে বলে উঠে, কাপির, কাপির, 
কাপির। (অর্থাৎ এই ছাত্রটি নাস্তিক 
কমিউনিষ্ট, আপনার মতো বুযুর্পের 
কার্ড পাওয়ার যোগ্য সে নয়। তাছাড়া 
আপনি যে নিয়ম ভঙ্গ করে গাইড কাম 


আগস্ট”১৮ 


আলো দান করতেন। 


শাসনব্যবস্থা থেকে দূরে সরে গিয়ে 
ইউরোপের অন্ধ অনুসরণ, নগ্নতা, 
বেহায়াপনা ও নাস্তিকতার ক্ষেত্রে 
পশ্চিমাদের টেক্কা দেওয়া এসব কিসের 


একই চিত্র আমরা দেখি সেক্যুলার 
বিপ্লবের পর তুরক্কে। সেক্যুলারিজম 
অর্থ “নট রি উইথ এনি 


ধর্মনিরেপেক্ষতা ৷ এগুলোর নাম শুধুই 
হওয়া উচিত ধর্মহীনতা । তুরস্কে এই 


অন্ধকার যুগ পাড়ি দিতে যে কষ্ট ও 


স্পিরিচুয়াল এন্ড রিলিজিয়াস ম্যাটার" । 
ধর্ম ও আধ্যাত্বিকতার সাথে যে 
আদর্শের কোনো সম্পর্কই নেই। এক 
কথায় ধর্মহীনতা। আল্লাহ না করুন, 
কোনোদিন সেক্যুলারিজম তার স্বরূপে 
আমাদের বাংলাদেশে তার কার্যক্রম না 
চালাক। যদিও বিনাপ্রয়োজনে অন্য 
অর্থে এটিও আমাদের সংবিধানে ঢুকে 
গেছে। অবশ্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু 
এই সেক্যুলারিজমের অর্থ নিয়েছেন 
দেশের সকল ধর্মের মানুষের শান্তিপূর্ণ 
সহাবস্থান ।) সেক্যুলারিজম তুরস্কে 

পরিমাণ রক্ত ঝরিয়েছে, কত লক্ষ 
দীনদার মান্ষকে হত্যা করেছে, কত 
সংখ্যক আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ 

ও দীনদার জনগণকে শহীদ করেছে 
এর কোনো সঠিক সংখ্যা কোনোদিনই 
জানা যাবে না। মাদরাসা, মসজিদ, 
মক্তব, খানাকা বন্ধ। আযান, নামায, 
কুরআন, আরবী ভাষা, ইসলামী 
নিষিদ্ধ। এ অবস্থাও কম বেশি ৭০ 


ত্যাগ সেদেশের তাওহীদি জনতাকে 
করতে হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ 
দুনিয়ার দেশে দেশে আলেম ও 
দীনদার মানুষদের জানা একান্ত 
কর্তব্য। সমাজতন্ত্র ও সেক্যুলারিজম, 
নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতা, ইসলাম ও 
মুসলমানদের সাথে কী আচরণ করতে 
পারে তা যদি মুসলিম জাতি ভালো 
করে না জানে তা হলে এ দুটি 
ধ্বংসাতক আদর্শের সাথে কী আচরণ 
করতে পারে তারা আপোস করতেও 
পারে। যা হবে নিঃসন্দেহে ইসলাম ও 
মুসলমানদের ধ্বংসের কারণ । (আল্লাহ 
বাংলাদেশকে এ দুটি ক্ষতিকর 
আদর্শের প্রকৃত চেহারা ও চরিত্র থেকে 
বিশেষ অনুগহে রক্ষা কারুন। 
আমাদের সংবিধানে যে অর্থে এ 
দুটিকে শামিল করা হয়েছে যেন 
কোনো কেউ ভুল করেও এর চেয়ে 
বেশি না বোঝেন এবং মুসলমানদের 
ক্ষতির কাণ না হন।) 

তুরস্কের অন্ধকার দিনে দুঃখভারাক্রান্ত 
মুসলমানদের মনে আশাবাদ জাগ্রত 
রাখার মহান কাজটি যেসব হাতেগোনা 
আলেম ও বুযুর্গ ব্যক্তিরা করেছেন 


স।ম।কা।লী।ন 


তাদের মধ্যে শায়খ বদিউজ্জামান 


তবে তার ঈমানী চেতনা, আধ্যাত্মিক 


সাঈদ নূরসী অন্যতম । তিনি তার 
বিশেষ আধ্যাত্িক যোগ্যতা ও 


প্রেরণা, খোদাদত্ত সাহস ও শক্তিকে 


গত ২২ বছরে তুরক্ষ অনেক পাল্টে 
গেছে। আগে পাশ্চাত্যের আজ্ঞাবহ 


নির্মল করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি 


তুর্কি সেনাবাহিনী শুধু আরবীতে আযান 


খোদাপ্রদত্ত তাওফীকের দ্বারা তুরস্কের 


তুরস্কে সেই কালো দিনের অবসান এ 


চালুর অপরাধে?) একজন 


উদীয়মান প্রজন্মকে বিশেষভাবে 


ধরনের আল্লাহওয়ালা আদর্শিক 


রাষ্ট্রনায়ককে ফাসি দেয় 


প্রভাবিত করেন । তার জীবনে সামরিক 
আদালতে বিচারের সম্মুখীন হওয়া, 


লোকশিক্ষকদের মাধ্যমেই আল্লাহর 
রহমতে সম্পন্ন হয়েছে। এখানে যে 


ফাসির আদেশ হওয়া, নির্যাতিত 
হওয়া, শহর থেকে শহরে ছুটে 


মনীষীর নাম উল্লেখ করতেই হয় তিনি 
হলেন শায়খ মাহমুদ এফেন্দী 


বেড়ানো এবং মার্শাল কোর্টের 


শায়খুল ইসলাম আল্লামা তকী উসমানী 


বিচারকের সামনে ইসলামের কঠিন 


আরেকজনকেও দীনি ভাবধারা 
পোষণের অপরাধে সরিয়ে দেয় 
আরবাকান 


ও আল্লামা সায়্যিদ সালমান হোসাইনী 


সত্য কথা অনন্য সাহসিকতার সঙ্গে 


নদভী যাকে তুরক্ষের কাসেম নানৃতভী 


উচ্চারণ আধুনিক ইসলামী জাগরণের 


নাম দিয়েছেন। অশীতিপর এ বুযুর্গ 


শায়খ মাহমুদ এফেন্দীর আধ্যাত্মিক 


ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখা থাকবে । তার বর্তমান প্রেসিডেন্ট ও পরিবর্তনের শিষ্য রজব তায়্েব এরদোগান বহু দূর 
লুমআত ও লিসালাতুন নূর সিরিজ নায়ক রজব তায়্যেব এরদোগানের এগিয়ে যান। দুনিয়ার সব 
নাস্তিক মুরতাদ পরিবেষ্টিত মুসলিম শায়খ। তার কাছেই তিনি তাদের ইসলামবিদ্বেষী শক্তি ও মুসলিম 


ভাষায় ইমাম হাতিব কোর্স করেন। 


সমাজের জন্য আসমানী আলোর 
মতো। তিনি তার আত্মজীবনীতে 


নামধারী স্বার্থবাদী চক্র এক্যবদ্ধ হয়েও 


শায়খ এফেন্দী নিজেই তার 


তার অগ্রযাত্রা এখনো পর্যন্ত রোধ 


লিখেছেন, তুরস্কের অন্ধকার দিনে 


আত্মজীবনীতে বলেছেন, তুরস্কে 


আমি একসময় কিতাবাদি মুতালাআ 
করছিলাম। একদিন একটি বই 
খোলামাত্রই যে পৃষ্ঠাটি আমার সামনে 
এল তাতে দেখতে পেলাম ইমামে 


সেক্যুলারিজম কায়েম হওয়ার পর 
লাখো আলেমকে নির্বিচারে হত্যা করা 


করতে পারেনি । আল্লাহর রহমত ও 
সাহায্য তার সাথে আছে বলে মনে 
হয়। তাছাড়া তুর্কি জাতির অতীত 


হয়। আমি তখন শিশু ও তরুণদের 


ঈমানী ধারা শত বাধা উপেক্ষা করেও 


দীনি শিক্ষা দিতাম । কুফুরী মতবাদের 


রাব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানী 
আহমদ সরহিন্দী (রহ.)-এর নাম। 
এরপর থেকে আমি তার রুহানী ও 
বাস্তব ক্ষেত্রে সংস্কারমূলক 


বিরোধিতা করতাম। তবে গ্রামে 
ছদ্মবেশে ক্ষেতে কাজ করা কৃষক ও 
মজুরের বেশে । জমিনে কাজ করতাম 


স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হয়ে চলেছে । আমরা 
জানি না আল্লাহর কী ফায়সালা । তবে 
একটি বিশ্বাস খুব দৃঢ়ভাবে আমরা 
সবাই পোষণ করি যে, ভয় বা 


পাশাপাশি তাদের কুরআন-সুন্নাহর 


উদ্বেগের কোনো কারণ নেই। শেষ 


আন্দোলনের ফয়েজ অনুভব করতে 


তালিম দিতাম। আর্মির গাড়ি এলে 


থাকি। চরম অসুস্থ অবস্থায় তিনি 


আমরা অন্য কথাবার্তা বলতে শুরু 


আত্মগোপনে এক দূরবর্তী শহরের 


পর্যন্ত ঈমানদারদেরই বিজয় হবে। 
শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানের এদেশে 


করতাম অথবা মূর্খ চাষীদের মতো 


ইসলামের ওপর যত ধরনের বিপদ 


হোটেলে রাত্রি যাপন করছিলেন। 


ভাণ ধরতাম। একবার আমার এক 


আসতে পারে, মুসলমানরা যত ধরনের 


সেখানে শত শত ইসলামপ্রিয় যুবক 


সহকর্মী যুবক আলেমকে আর্মিরা 


তার সানিধ্য পাওয়ার জন্য পাগলপারা 
হয়ে ভীড় জমিয়েছিল। সে রাতেই তার 


শহীদ করে দেয়। ভীষণ মন খারাপ 
হওয়ায় আমি অন্য শহরে চলে যাই 


দুঃখ-কষ্টের শিকার হতে পারে এসব 
থেকেই আমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে 


ইন্তেকাল হ্য। তুর্কি সরকার 
গোয়েন্দাদের মাধ্যমে এ খবর পেয়ে 
তার লাশ তুলে নিয়ে যায় এবং ভক্ত 


দীনের এত ক্ষতি তারা করেছিল যে 


আলেম ওলামা পীর-মাশায়েখ, দীনদার 


আপনারা শুনে আশ্চার্যান্বিত হবেন, 


বুদ্ধিজীবী, ইসলামপ্রিয় ছাত্র, যুবা, 


আমি এক মসজিদে ১৮ বছর ছিলাম 


তরুণ ও সর্বস্তরের ধর্মপ্রাণ 
নাগরিকদের চোখ-কান খোলা রাখতে 


জনতা যেন তার জানাযায় শরীক হতে 
না পারে কিংবা পরেও তার কবরে 


একদিনও কোনো নামাধী আসেনি যে 


জামাত পড়ব । শেষ দিকে কিছু কিছু 


এসে পরিবর্তনের চেতনা শাণিত 


লোক সাহস করে নামায পড়ত। সে 


করতে পা পারে সেজন্য গভীর রাতে 


এলাকা আমি ৪০ বছর কাটাই 


সেক্যুলার আর্মিরা কোনো এক অজ্ঞাত 


হবে। দুয়া-মোনাজাত, আদর্শিক দৃঢ়তা 
ও সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে পরিবতনের 
সর্বোচ্চ কোনো বিকল্প 


আমাদের নীরব কান্না, দুয়া-মোনাজাত 


মূ & 
নেই। আল্লাহ তাওফীক দিন। তিনি 


পাহাড়ি উপত্যকায় গোপনে তার 
দাফন সেরে ফেলে। শায়খ 
বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসীর কবরের 


ও টুটা ফাটা মেহনতে আল্লাহর রহমত 


বিশ্বের অন্যতম প্রধান মুসলিম রাষ্ট্র 


নাযিল হয়। লাখো আলেমের রক্ত ও 
কোটি মুসলমানের অশ্রু নতুন যুগের 


চিহ্টুকুও মুঝে ফেলা সম্ভব হয়েছে 
আগস্ট”১৮ 


সূচনা করে। 


ংলাদেশের প্রতি সহায় হোন। 


সভাপতি: বাংলাদেশ ইন্টেলেকচুয়াল মুভমেন্ট 
(বিআইএম) 


__0 আত্তা্তহীদ € 


স।ম।কা।লী।ন 


মেধার বিকাশ, সংরক্ষণ ও মূল্যায়ন 


অধ্যক্ষ ডা. মুহাম্মদ মিজানুর রহমান 


মোমবাতি নিজে জলে অন্যদের আলো 
দান করে। কং্কালসার রুক্ষ শুষ্ক 


সভ্যতার রূপান্তরে বহু ক্ষণজন্মা 


উন্নতবিশ্বে বিশেষ বিশেষ পারদর্শী, 


মহাপুরুষ ও মহিয়সী নারীর আগমন 


সৃজনশীল ব্যক্তিবর্কে সরকার 


খেজুরগাছ শরীরের অবস্থার দিকে না 


ঘটেছে, যারা বিচিত্র কর্মময় জীবনযুদ্ধে 


সেবরকারি উদ্যোগে পৃষ্ঠপোষকতা দান 


তাকিয়ে নিজেকে বিদীর্ণ করে 
সৃষ্টিকুলের ক্ষুধা আর তৃষ্তা মেটায়। 


সাফল্য অর্জন করে নিজেদেরে নাম 
ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছেন। সে 


করা হয়। উন্নয়শীল দেশে এমনটা 
সহযোগিতা না করলেও 


সবদেশে এমন অনেক মানুষের 
আবির্ভাব হয়েছে যারা নিজের স্বার্থ 


পর্যন্ত পৌছাতে তাদের অফুরন্ত 


ব্যক্তিগতভাবেই নানাজন নানারকম 


পরিশ্রম, অধ্যবসায়, ত্যাগ করে ধ্যান 


কর্মকাণ্ডে ব্যাপক সফলতা অর্জন 


আর মৌলিক অধিকারের কথা ভূলে 
গিয়ে, সৃষ্টির কল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে 
অকাতরে নিজের অমূল্য জীবন উৎসর্গ 
করেন। বিনিময়ে দেশ ও জাতি গড়ে 
ওঠে প্রতিষ্ঠিত হয় সুসভ্য শান্তির সমৃদ্ধ 


সমাজ । 

জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, ধর্ম- 
তথা চিকিৎসাবিজ্ঞান, 

পদার্থবিজ্ঞান, 


প্রাগেতিহাসিক যুগ, ক্যামব্রিয়ান যুগ 
থেকে আধুনিক যুগের বর্তমান 


আগস্ট”১৮ 


ও জ্ঞানের অধিকারী হতে হয়েছে বৈ 
কী। 
ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, প্রথম অসভ্য 


করতে সক্ষম হয়েছেন। যারা 
জ্ঞানে, সাধারণ মানুষের চেয়ে ভিন্ন 


মানবসমাজকে সভ্য করার একমাত্র 
পথ ও পাথেয় হলো যুগে যুগে নবী ও 
রাসুল (সা.)-এর জীবনদর্শন। অিষ্টা 
কর্তৃক প্রেরিত এই প্রতিনিধিরাই সভ্য 
ও আদর্শ সমাজ গঠনের কর্ণধার । 
এছাড়াও কালের বিবর্তনে এমনকিছু 
মানুষের আবির্ভাব হয়েছে যারা স্বীয় 
কর্মযজ্ঞে বিশেষ সফলতা অর্জন করে 
বিশেষ অবদানে মানবতার পরম বন্ধু 


হয়ে উঠেছেন । 


প্রকৃতির ও ভিন্ন চরিত্রের অধিকারী । 

আপাতদৃষ্টিতে সমাজে যারা বসবাস 
করেন তারা হচ্ছেন, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, 
ধর্মীয় নেতা, রাজনৈতিক নেতা, 
চিকিৎসক, আইনবিদ, প্রকৌশলী, 


সাহিত্যিক, সাংবাদিক, অভিনেতা, 
চিত্রশিল্পী, নির্মাণশিল্পী, কণ্ঠশিল্পী, 


কামার, কুমার, জেলে, তাতী, শ্রমিক, 
কৃষক, এরা সকলেই দেশের সম্পদ । 
এছাড়া সেনা, নৌ, বিমান, আনসার, 
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ভিডিপি বাহিনীসহ ব্যাংক, বীমা, 


কার্যকরী ব্যবস্থা নিন। হতে পারে 


স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মকর্তা ও উন্নয়ন 
কর্মীরাও দেশের বিরাট সম্পদ । 

এসব পেশায় এমন কিছু লোক আছেন 
যারা স্বীয় কর্মে নিয়োজিত থেকেও 
বিশেষ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান 
রাখতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। 
তাদের অবস্থান হতে পারে কোনও 


একদিন আপনার সামান্যতম সংগ্রহ 


গবেষক আছেন যাদের সংগ্রহশালা 
সুবিন্যস্ত নয়, অগোছালো । তারা 


জ্ঞান, মেধা জাতিকে অনেকদুরে 
এগিয়ে নিয়ে যাবে। 


কালবিলম্ম না করে গুছিয়ে নিন। যেসব 
সংগ্রহ বা প্রবন্ধ বিদ্যমান তার একটি 


বৃষ্টি, বন্যা, অগ্নিকাণ্ড, সিডর, ঘূর্ণিঝড়, 
সাইক্লোন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ 


তালিকা তৈরি করুন, যেকোনও 
প্রয়োজনে স্বল্প সময়ে তা বের করা 


তেলাপোকা, উইপোকা, ইঁদুরের 


সহজ হবে। 


আক্রমণে প্রয়োজনীয় সাবধানতা 


মূলত ভালো লেখা, ভালো সাংবাদিক, 


নগরীতে বা অজো পাড়াগায়ে। এদের 
মধ্যে কেউ শখের বশে ডাকটিকেট 


অবলম্বন অতীব জরুরি, কারণ এসব 


ভালো বৈজ্ঞানিক, ভালো গবেষক 


বিপর্যয়ে ও ক্ষতির ফলে আপনার 


সংগ্রহশালা, বাদ্যযন্ত্র সংগ্রহশালা, নানা 
রকম যন্ত্রপাতির সংগ্রহশালা, সমৃদ্ধ 


তৈরির কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ 


দীর্ঘদিনের কষ্টার্জিত সংগ্রহ ক্ষণিকের 
মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে । যা 


পাঠাগার, ম্যাগাজিন, পত্র-পত্রিকা 
প্রবন্ধ সংগ্রহশালা, তৈজসপত্র 
্রহশালা, শিলালিপি সংগ্রহশালা, 


সংগ্রহশালা, 


আর পুষিয়ে নেয়ার কোনও উপায় 
থাকে না। নদী ভাঙ্গনের শিকার হয়ে 
জমি ভেঙ্গে গেলে নতুন চর পড়বে 


উন্নয়নশীল দেশে নেই । এটি আমাদের 
জাতীয় জীবনে একটি মৌলিক 
সমস্যা । যে দেশে শিল্পীর আকা ছবি, 
কবির কবিতা, লেখকের লেখা, 
গবেষকের গবেষণা, বৈজ্ঞানিকদের 


অর্থনৈতিক ক্ষতি, সম্পদের ক্ষতি হলে 
তা হয়তো সময়ের ব্যবধানে পুষিয়ে 


বিজ্ঞানাগার, পাঠকের পাঠাগার, 
কুটিরশিল্পীর শিল্প কারখানার যথা: 


নেয়া সম্ভব হতে পারে, কিন্ত 


মূল্যায়ন না হবে ততদিন জাতি উন্নত 


জ্ঞানভাপ্তার বা সংগ্রহশালার ক্ষতি হলে 


ও সভ্য হবে না। এজন্য এসব বিষয়ে 


লা, চেরাগবাতি বা বান্ 


অথবা চরিত্রের ক্ষতি সাধন হলে তা 


- 


ত্রহশালা, তলোয়ার সংগ্বহশাল 


সং্্রহশালা, মোবাইল 


পুষিয়ে নেয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার । 
আমি জানি সমাজে অনেক মানুষ 


ব্যক্তির উদ্যোগ, বেসরকারি সংস্থা, 
যথার্থ মূল্যায়ন ও উৎসাহ প্রদানের 


গগ্রহশালা, ঘড়ি সংগ্রহশালা, টাইপ 
মেশিন সংগ্রহশীলাসহ সিডি, ভিসিডি, 


আছেন যারা নিজে পাঠক, লেখক, 


জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা নেওয়া অতীব 


নানা রকম দুর্লভ সংগ্রহ কারক কিন্তু 


জরুরি। আশা করি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, 


কবিতা, সাহিত্য ইত্যাদির দুর্লভ 
সংগ্রহে সমৃদ্ধি অর্জন করেছেন। এ সব 
সংগ্ৰহ আবিষ্কার, লেখা আগামীদিনে 
জাতির বহুবিধ কল্যাণ সাধনে 
সহায়ক। এ বিষয়ে আপনার ইচ্ছা 
মেধা ও প্রতিভা বা 
সংগ্রহশালা সমৃদ্ধকরণে নিরাপত্তা ও 


তা প্রকাশিত নয় বা প্রকাশের পদ্ধতি 


ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে গুরুত 


সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ ধারণা নেই। তারাও 
সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারদশী ব্যক্তির 
সহায়তা নিতে পারেন। বিশেষ করে 
আপনার নিকটস্থ সাংবাদিক বন্ধুর 
সহায়তা নিতে পারেন৷ তাকে আপনার 
মনের কথা খুলে বলুন। তথ্য দিয়ে 
সাহায্য করুন তিনিই তার বিবেক 


আগামীদিনের জাতিকে ভয়াবহ বিপর্যয় 
থেকে রক্ষা করতে পারে। 
তাই বলছি আপনি যেখানেই থাকুন না 
কেন, যে পেশাতেই নিয়জিত থাকুন না 
কেন, যদি আপনি সৃষ্টিশীল, জাতির 
উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত থেকে 
থাকেন তবে তার সুবিন্যস্ত সংরক্ষণ ও 
মেধার বিকাশ করুন। আজই 
বিষয়টিকে আমলে নিন। আপনার 
মেধা, 


তার যথাযথ গুরুত্ব দিন। 
এতদবিষয়ে এতদিন যা কিছু সং্্রহ 
করেছেন তার নিরাপত্তা ও সংরক্ষণের 


আগস্ট'১৮ 


দিয়ে জাতির দরবারে আপনার স্বপ্নের 
কথা লিখে সাহায্য করতে পারেন । 
সমাজে আমি অনেক মানুষকে দেখেছি 
বই পড়তে পড়তে, পত্রিকা পাঠ করতে 
করতে যথেষ্ট পঞ্তিতি অর্জন করে 
ফেলেছেন, নিজে নিজে অনেক বিষয়ে 
ভাবেন কিন্তু লেখা হয়ে ওঠেনি । সময় 
করে লেখালেখি শুরু করুন। হতে 
পারে এমন যে আপনিই জাতির জন্য 
একদিন একজন ভাল কলামিস্ট হয়ে 
উঠবেন। মনে রাখবেন আজ যারা 
লেখক তারাই আগামীদিনের 
প্রাবন্ধিক । অনেক লেখক, সাংবাদিক, 


দেবেন। 


ঈদ 


গোফরান উদ্দীন টিটু 
ঈদ মানে তো মুসলমানের 
আসল পরিচয় । 


ধনে তমি বড় কীনা 

কত্ত বড় মন 

মানুষ তোমার পর হলো কি 
না বড় আপন? 

তারই যেন পরীক্ষা ঈদ 
তারই যেন ফল 


মিলে মিশে সুখে দুখে 
ঈদ কর সফল। 
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তরিকুল ইসলাম 


সময় টিভির একটি লাইভ রিপোর্ট 


বিরুদ্ধেই পরবর্তীতে রাজনৈতিকভাবে 


নিয়ে খুব আলোচনা সমালোচনা 
চলছে। ইয়াবা চালানের সময় একজন 
জোব্বা পরিহিত দাড়ি-টুপিওয়ালাকে 


ব্যবহার করা হয়। এই হলো বাস্ড় 


অনিবার্ধ হলেও সেটা একেবারেই 
নেই। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং 


বতা। জাতীয় পর্যায়ে নিজেদের 
মিডিয়া না থাকলে বঞ্চনা ও 


মসজিদ থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে 
সে নাকি চট্টগ্রামের পটিয়া মাদরাসায় 


অপসাংবাদিকতার শিকার হওয়া ছাড়া 
উপায় আছে কি? 
ইয়েলো মিডিয়া প্রতিদিন আপনাদের 


এবং দেওবন্দে পড়াশোনা করেছে 
ইতোমধ্যে সবাই কমবেশি এ বিষয়ে 
অবগত । 


ভিলেন বানাচ্ছে। কুরআন হাদিসের 
বইকে “জিহাদি বই” বানাচ্ছে। 
আপনাদের হাতের মিছওয়াককে 


একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে নাটকের মতো 
সাজিয়ে লাইভ 
ইসলামবিদ্বেষী বর্ণবাদী মিডিয়া এ 


“ছোরা বানিয়ে জাতির সামনে 
উপস্থাপন করছে। আপনাদের হাতের 
তসবিহ'র দানাকে “বুলেট আকারে 


ইস্যুতে মাদরাসা, মসজিদ ও আলেম- 


প্রদর্শন করে আপনাদের প্রতিদিন 


ওলামার ইমেজকে কলঙ্কিত করতে 


কালিমালিপ্ত করছে। এগুলো 


একযোগে প্রপাগান্ডায় মেতে উঠেছে। 


মোকাবেলার জন্য আপনাদের একটাই 


হলুদ মিডিয়ার এ ধরনের প্রপাগান্ডার 


মাত্র উপায়: সাংবাদিকতা ও মিডিয়া । 


বিরুদ্ধে হকপন্থী মিডিয়ার পাল্টা 
জবাবই সর্বোত্তম | কিন্ত 


আজকের দিনে মিডিয়ার প্রপাগান্ডা 
একটি সাধারণ বাস্ডুবতা। এটার 


দুর্ভাগ্যজনকভাবে, কওমি ঘরানার 
কোনো মূলধারার সংবাদপত্র বা 


পাল্টা মোকাবেলা করতে হবে সেই 
মিডিয়া দিয়েই। কিন্তু আবেগসর্বস্থ 


মিডিয়া না থাকায় তা সম্ভব হচ্ছে না! 
ফলে, মূলধারার প্রচলিত প্রপাগান্ডিস্ট 
মিডিয়াগুলো প্রায়ই ইসলামপন্থী 


তর্জন-গর্জন করে কোনো কাজ হবে 
না। এভাবে আদৌ কিছু হয়েছে কি? 
কওমিরা হলো একটা কমিউনিটি । 


নেতাকর্মীদের সম্পর্কে উদ্দেশ্যমূলক 


মূলধারার গণমাধ্যম সেক্টরে তাদের 


বানোয়াট তথ্য প্রচার করে। আবার 
সেই বানোয়াট তথ্যগুলো ভিকটিমদের 


আগস্ট'১৮ 


কমিউনিটি-বেইজড বা প্রতিনিধিতৃকারী 
একটি প্রিন্ট/বডকাস্ট মিডিয়া থাকা 


অনলাইন সাংবাদিকতায় 
কওমিদের উপস্থিতি সাম্প্রতিককালে 
বাড়ছে । তবুও সেটা যে খুব সুসংগঠিত 
এবং মানসম্মত, আমার তা মনে 
হয়না। তবে আরো এগিয়ে যেতে হলে 
এইক্ষেত্রে তাদের আরো বেশি 
সংগঠিত হওয়া এবং কওমি নেতৃবৃন্দ 
কর্তৃক সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ 
করা জরুরি। 

কওমিদের এখন বুঝতে হবে, 
সাংবাদিকতা কী জিনিস । শুধু সাহিত্য 
নিয়ে মগ্ন থাকলে ফলাফল অশ্বডিম্ব। 


এখন কওমিদের উপলব্ধি করা দরকার 
যে, হলুদ মিডিয়ার মোকাবেলা শুধু 
সাহিত্য দিয়েই করা যাবেনা । গল্প- 
কবিতার সমাহার দেখিয়ে আপনি হলুদ 
মিডিয়ার অনাচার ও দুরাচার রোধ 
করতে পারবেন না। সাংবাদিকতা, 
চিন্তা ও বিশ্রেষণচর্চ ব্যতীত আপনি 
শুধু সাহিত্য দিয়ে আপনার রাজনৈতিক 
সংকটও মোকাবেলা করতে পারবেন 
না। 
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অবস্থান গুণগতভাবেই স্বতন্ত্র । 


এটি মূলধারার জনমত গঠন করে। 


বিশেষত, সাংবাদিকতা একটি পেশা । 


জনমত গঠন ও গণসম্মতি উৎপাদনে 
মিডিয়াই সর্বেসর্বা। সুতরাং, মিডিয়া 


ব্যক্তির খেয়ালখুশি, স্বেচ্ছাচারিতা, 


তাছাড়া আমাদের দেশে সামগ্রিকভাবে 
সাংবাদিকতা চর্চায় প্রফেশনালিজম বা 
পেশাদারিত গড়ে না উঠার প্রধান 


কল্পনা-জল্লনার সুযোগ এখানে নাই। 


যখন আপনার বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা 


কারণ শুধু ভাবতে পারা বা লিখতে 


চালায় এবং আপনাকে নিয়ে হলুদ 


পারাই সাংবাদিক হওয়ার যোগ্যতা 


সাংবাদিকতায় মেতে ওঠে । তখন 


নয়। নিউজ, রিপোর্ট, ফিচার, 


কারণ হলো, একাডেমিক পদ্ধতির 
প্রশিক্ষণকে অবহেলা করে 
সাংবাদিকতা করার সুযোগ পাওয়া । 

তবে, সামনে সাংবাদিকতা করতে হলে 


নিশিত থাকুন যে, আপনার 
অগোচরেই আপনার সম্পর্কে সমাজে 
একটি অংশের মধ্যে নেতিবাচক ধারণা 


এডিটোরিয়াল ইত্যাদি লেখার ক্ষেত্রে 


সনদ লাগবে । সনদ ছাড়া সাংবাদিকতা 


নির্দিষ্ট ফরম্যাট অনুসরণ করে লিখতে 


করা যাবে না। ভুয়া সাংবাদিকদের 


হয়। এটি গল্প-কবিতা লেখার মতো 


ও দৃষ্টিভঙ্গি জন্মাচ্ছে। এভাবে আপনি 


ইচ্ছামাফিক কোনো বিষয় নয়। 


প্রায়ই মিডিয়ার অপসাংবাদিকতার 
শিকার হচ্ছেন। আর এই পরিস্থিতি 


দৌরাত্য ও অপসাংবাদিকতা রোধে 
কঠোর নীতিমালা করার ক্ষেত্রে সরকার 


এছাড়া সাংবাদিকতার নির্দিষ্ট পেশাগত 


ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছে । শিগগির 


মূল্যবোধ ও নীতিমালা রয়েছে 


মোকাবেলায় পাল্টা মিডিয়াভিত্তিক 


এগুলো না মানার সুযোগ নেই 


এ নীতিমালা আমরা পাবো । 
আজকের দিনে মিডিয়া হচ্ছে একটা 


ভূমিকা ছাড়া কোনো বিকল্প আপনার 


অন্যদিকে, সাহিত্যে এতসব ফর্মালিটি 


হাতে নেই। অযথা মিডিয়ার প্রতি 
তর্জন-গর্জন-বর্জন করে কোনো ফায়দা 


ও নিয়মনীতির বালাই নেই। সাহিত্য 


শিল্প প্রতিষ্ঠান। সাংবাদিকতা যেমন 
একটি বিশেষ পেশা, তেমনি এটি 


হচ্ছে, রসকলা ও শিল্পকলার চর্চা 
মাত্র। সাহিত্যের জন্য প্রশিক্ষণ লাগে 


একটি শিল্পও। আর, সাহিত্যকে 
অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। কিন্তু 


না। নিজের রুচিমতো ব্যক্তিগতভাবে 


সাহেব 


নিরন্ড়র চর্ করতে থাকলে এবং 


অত্যধিক গুরুত্ত দিতে গিয়ে 
সাংবাদিকতার প্রশিক্ষণ গ্রহণে কোনো 


ট্যালেন্ট থাকলে যেকেউ একজন 


সাহেবের একটা ফোনই যথেষ্ট । দশটা 


কিন্ত কওমি মাদরাসার কর্তৃপক্ষ এবং 
নেতৃবৃন্দকে তো আগে এর গুরুত্ব 
বুঝতে হবে । তাছাড়া দক্ষ ও যোগ্য 


ভালো সাহিত্যিক হতে পারেন । 
কিন্তু একাডেমিক পদ্ধতির বা 
নিয়মতান্ত্রিক প্রশিক্ষণ ছাড়া 


অবহেলা নয়। বিষয়টা যেন কওমিরা 


পেশাদারিতী ও মূল্যবোধ নিয়ে 
সাংবাদিকতা করা কঠিন। প্রশিক্ষণ 
ছাড়া সাংবাদিক হিসেবে নিজেকে গড়ে 
তোলা সময়সাপেক্ষ বটে এবং 


সাংবাদিক জনবল গড়ে না তুললে 
নিজেদের জন্য জাতীয় মানের কোনো 
পত্রিকা চালানোও সম্ভব না, 
টিভিচ্যানেল তো দূরের কথা 
হাজারটা লাইসেন্স পেয়ে কী লাভইবা 
হবে তখন? 
সুতরাং, আজকের পরিস্থিতি বিবেচনায় 
কওমি মাদরাসায় সাংবাদিকতা বিষয়ে 
একাডেমিক পাঠদান ও প্রশিক্ষণ 
জরুরি। নন-একাডেমিক প্রশিক্ষণের 
কথা বলছি না। মিডিয়ার জন্য যোগ্য 
ও দক্ষ সাংবাদিক জনবল গড়ে তুলে 
নিজেদের জন্য একটি মূলধারার 
জাতীয় দৈনিক বা একটি টিভি চ্যানেল 
প্রতিষ্ঠা করা তাদের একান্ড় জরুরি। 

তাছাড়া সাহিত্য আর সাংবাদিকতাকে 
গুলিয়ে ফেলা যাবে না। দুটোর 


আগস্ট'১৮ 


স্ট্যান্ডার্ড লেভেলের পেশাদার 
সাংবাদিক হওয়ার সম্ভাবনাও খুব কম। 


পরিকল্পনা কি কওমি কর্তৃপক্ষ বা 
নেতৃবৃন্দের আছে? প্রতিপক্ষ বহু আগে 
থেকেই প্রস্ডুত, কিন্তু আপনারা? 
সময়ের চাহিদা ও আবেদন না বুঝলে 
বর্তমানকে জয় করা যায়না এবং 
ভবিষ্যৎ নির্মাণের পথও সুগম হয় না। 


ফোন: ০১৮৬৪-০৫১৭৪২, ০১৮২৪-১৯৭৬৯৪ 
আত্তার্তহীদ ৯ 
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অটোমান তুরস্ক ও এরদোগান: 


আবুল হুসাইন আলেগাজী 


এক! 
তুরস্ক ইসলামের ইতিহাস ও তুর্কিরা 


সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিসহ 


অনরাবদের ইসলাম গ্রহণের বিষয়ে 


সিহাহ সিত্তার হাদীসে রোমান ও 


মুসলমানদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। 


তুর্কিদের অবয়বের যে বৈশিষ্ট্য বলা 


একাধিক সহীহ হাদীস মতে নবী নূহের 
তিনটি ছেলে ছিল। সাম, হাম ও 
ইয়াফেস !মুনসদে আহমদ (২০১২৬)]। 
সামের অধস্তন পুরুষ আরব উপদ্বীপ 


হয়েছে, তা হলো তারা লাল বর্ণের 
চেহারা, চ্যাপ্টা মুখ ও ছোট 
চোখওয়ালা হবে এবং তারা পশমের 
জুতা পরবে । অন্য হাদীসে ইয়াজুজ- 


ও ইরাক-শামের আরবেরা। হামের 
টা পুরুষ পূর্ব আফ্রিকার হাবশী, 

পশ্চিম আফ্রিকার বর্বর ও মিসরের 
কিবতীরা। ইয়াফেছের বংশধর 
ইয়াজুজ-মাজুজ, রোমান, তুর্ক ও 
সাইপ্রেরিরা [ইবনে আসাকিরের তারীখে 
দিমাশকে (২৬/২৭৮) ইজিত পাওয়া যায়] 

শরীফে রোমান ও তুর্কিদের 
সাথে আরব মুসলমানদের যুদ্ধের কথা 
বর্ণিত হয়েছে। কোনো হাদীসে 
রোমানদের কথা ও কোনো হাদীসে 
তুর্কিদের কথা এসেছে। সম্ভবত 
রোমান বলতে পশ্চিম ও দক্ষিণ 
ইউরোপের মানুষকেই বোঝানো হয় 
তুর্কি বলতে পূর্ব ইউরোপ, ককেশাস ও 
মোঙল -টীনের লোকদেরকে বোঝানো 
হয়। খিস্টান রোমানরা মুসলমানদের 
বিরুদ্ধে সবসময় ক্রুসেডসহ বিভিন্ন যুদ্ধ 
করে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে 
অনুরূপভাবে চেঙ্গিস ও হালাকু খানের 
নেতৃতে তুর্কিরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করেছে খোরাসান ও বাগদাদে 
পরে চেঙ্গিসের বংশধরসহ তুর্কিদের 
একটি বিশাল অংশ ইসলাম গ্রহণ 
করে। তবে তাদের রক্ত-মাংস থেকে 
যুদ্ধ ও দেশ দখল-শীসনের নেশা 
কখনো দূর হয়নি । ফলে তারা তুরস্ক, 
ইরান ও আফগানসহ মধ্য এশিয়া ও 
ভারতীয় উপমহাদেশে শত শত বছর 
মুসলিম জনগোষ্ঠীগুলোকে শাসন 
করতে সক্ষম হয় । 


মাজুজের বৈশিষ্ট্যও এরকম বলে বর্ণিত 
হয়েছে। কিছু হাদীসে রোমান (ঘা]া? 
ও তুর্কি [ঢু এর পরিবর্তে তাদের 
ক্ষেত্রে বনু কনতুরা (1, বনুল 
আসফার ([]া] [যা], করমান (যা), 
খোজা ([া]7) ইত্যাদি শব্দ এসেছে। 
আমার মনে হচ্ছে, পূর্ব ইউরোপ, 
রাশিয়া, মধ্যএশিয়া ও প্রভৃতির 
লোকেরা ইয়াফেসের বংশধর রোমান 
তথা তুর্কি ও সাইপেরিদের মিশ্রণ। 
আর জারী ভারত উপমহাদেশের 
লোকেরা সাম, হাম ও ইয়াফেস 
তিনজনের বংশধরের মিশ্রণ । তুর্কিদের 
একটি শাখা হলো কুর্দি। 

যা হোক, হাদীস শরীফে ফারেসী 
(ইরান ও তার আশ-পাশের অঞ্চলের 
মানুষ) ও আজমীদের ইসলাম গ্রহণের 


অনেক হাদীস আছে। এর মধ্যে দুইটি 
হাদীস নিম্নরূপ: 


এ | 05:00 ঝি 7০৬ ১ 
25 5595৮556 ৮৪ এরি 
€1 25423465198 (০৪০৪৫ 
18 টি 0৮ 
£014১5020 এ 
24448৮85843 53 5 :$ 
4০০০ 58(65ঠিভিা 25905) 
(২৭৫ ১১০ £$/2)০571+51 
৮৪1৮৮5৮1451 :855 

৮ 7 ৩০ 
“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রোযি.) 
থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (সা.) 
বলেছেন, “স্বপ্নে আমি অনেক কালো 
ছাগল দেখলাম । তাদের মাঝে অনেক 


সাদা ছাগলও প্রবেশ করলো ।' 
উপস্থিত সাহাবীগণ বললেন, ইয়া 


কথা বর্ণিত 


রসূলুল্লাহ! আপনি এটির কি তাবীর 


এর 
অনারবে 


করেছেন? বললেন, “আজমিরা | তারা 
তোমাদের সাথে দীন ও আত্মীয়তায় 
অংশীদার হবে। উঈমান যদি 
সুরাইয়াতেও (কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জ) 
ঝোলানো থাকে তাহলে আজমের কিছু 


লোক তা পাবেই।” (মুস্তাদরকে হাকেম 
(৮১৯৪)] 


হযরত কয়েস ইবনে সাদ থেকে 


নির্বাচিত হয়েছেন। নুরুদ্দীন তা ও 

সালাহুদ্দীন আইয়ুবী কুর্দি এবং ইস্তাম্বুল 

বিজেতা মুহাম্মদ আল-ফাতিহসহ পুরো 
বংশ ছিলেন তুর্কি। 


রি এসেছে, 
সি ৫৫৬ রি ১৪) ০৫ %) 


স।ম।কা।লী।ন 


“ঈমান যদি সুরাইয়াতেও (কৃত্তিকা 
নক্ষত্রপুঞ্জ) ঝুলানো থাকে তাহলে 
ফারিসের কির তা পাবেই। 
ক মিতা ই 
ঙ্‌ ক্দের সংরক্ষণ ক্ষমতা প্রসঙ্গে 
খতীবে বাগদাদী কৃপণদের বিরুদ্ধে 
রচিত তার কিতাব আল-বুখালায় 


মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম থেকে বর্ণিত 


০৫ পাঠক 


45098-5 9১৯18 ০৯১০1 
555 0০ 8 4৮০৫ ও ই 

25 ১ ২০১6 9 উপ গলা 
2: 9 হি এজ 2 ৮৫। 
(53 ১৮ 8.5 3৪১3 95920 এ 
রা এ উড গেল ভি কলে 
65 এ 255৪ রে ৪১৩ 
20 এ ১ 459 ও 2 
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“সংরক্ষণ ক্ষমতাকে দশভাগ করে 
নয়ভাগ তুর্কিদের মাঝে এবং একভাগ 
বাকী সকল মানুষের মাঝে ভাগ করে 
দেওয়া হয়েছে। কৃপণতাকে দশভাগ 
করে নয়ভাগ পারস্যদের মাঝে এবং 
একভাগ বাকী সকল মানুষের মাঝে 
ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। 
দানশীলতাকে দশভাগ করে নয়ভাগ 
সুদানের কোলো লোক) মাঝে এবং 
একভাগ বাকী সকল মানুষের মাঝে 
াগ_. করে দেওয়া হয়েছে। 
লজ্জাশীলতাকে দশভাগ করে নয়ভাগ 
আরবদের মাঝে এবং একভাগ বাকী 
সকল মানুষের মাঝে ভাগ করে দেওয়া 
হয়েছে। অহঙ্কারে দশভাগ করে 
নয়ভাগ রোমানদের মাঝে এবং 
একভাগ বাকী সকল মানুষের মাঝে 


ভাগ করে দেয়া হয়েছে।' জা 
মুসনদুল ফিরদাউসে (২২২৯) একই মেরি 
ই হযরত আনাস আদ (ই রা বারণিতি 


৫ 


[দুই] 

একজন তুর্কি মুসলিম যোদ্ধা গাজী 
উসমান ইবনে উরতুগরুল ১২৯৯ 
খিস্টাব্দে বর্তমান তুরস্কের সোগুত 


আগস্ট'১৮ 


শহরে তুর্কি ইসলামী সলতনতের 
গোড়াপত্তন করেন। পরে তার অধপস্তন 
পুরুষেরা খিস্টান রোমানদের সাথে 
যুদ্ধ করে বিশাল উসমানী ইসলামী 


বসবাস করছিল। দুরে অবস্থিত 
হওয়ায় তারা যেমন মুসলিম স্পেন 
দখল করতে পারেনি, তেমনি সেটিকে 
রক্ষার জন্য এগিয়েও যেতে পারেনি । 


সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩৩৫ সালে 


বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, আলবেনিয়া ও 


তার অধস্তন পুরুষ সুলতান উর খান 
সোগুত ছেড়ে সাম্রাজ্যের রাজধানী 
মারমারা সাগরের নিকটবর্তী বিজিত 
বুরসা শহরে স্থানান্তর করেন। এরপর 
১৩৬৩ সালে সুলতান প্রথম মুরাদ 
সেটির রাজধানী আরেক বিজিত শহর 
এদর্নে স্থানান্তরিত করেন। এরপর 
সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের ছেলে দ্বিতীয় 
মুহাম্মদ (আল-ফাতেহ) নবীজি (সা.)- 
এর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যায়ন করতে 
১৪৫৩ খিস্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্যের 
এতিহাসিক রাজধানী কনস্টাটিনোপল 
বিজয় করেন এবং উসমানী 
সলতনতের রাজধানী তাতে 
স্থানান্তরিত করেন । তিনি সেটির নাম 
পরিবর্তন করে ইসলামবুল রাখেন 
(পরবর্তীতে সেটি আস্তানা ও ইস্তদ্ুল 
নামে পরিচিত হয়)। উসমানী 
সুলতানরা ঘষ্ঠদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 
সুলাইমান কানুনীর আমলে সার্বিয়া ও 
বসনিয়াসহ গোটা পূর্ব ইউরোপ 
খিস্টানদের কাছ থেকে দখল করে 
নেন। এমনকি সুলতান সুলাইমান 
কানুনীর নেতৃতে তারা মধ্য ইউরোপের 
হাঙ্গেরিও দখল করেন এবং ভিয়েনা 
(বর্তমান অস্ট্রিয়ার রাজধানী) অবরোধ 
করেন। কিন্তু পূর্বদিকে ইরান-ইরাক 
দখলকারী শিয়া সফাভীদের সাথে যুদ্ধ 
করার জন্য তিনি অস্ট্টিয়ার রাজার 
সাথে সন্ধি করে চলে আসেন এবং 
ইরাককে শিয়াদের দখল থেকে মুক্ত 
করেন। 

১২৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর 
থেকে উসমানী ইসলামী সলতনত 
১৯২৪ সাল পর্যন্ত মোট ৬২৫ 
তক টিকে ছিল। এ সময় 
ক্ষমতা তাদের মাঝে বি ববাদ 
হলেও ইউরোপের 
খিস্টানদেরকে তারা সুখে রে 
দেয়নি। লাল চামড়ার দাস্িকেরা 
উসমানীদেরকে শতশত বছর জিযিয়া 
দিয়েই তাদের অধীনে পূর্ব ইউরোপে 


কসোভো নামের পূর্ব ইউরোপের 
তিনটি স্বাধীন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ 
দেশ. উসমানীদেরই অবদান। 
উসমানীদেরকে সবচেয়ে বেশি 
জ্ালিয়েছিল ব্রিটেন নামের ইবলিসদের 
রাজ্য ট ] 

উনবিংশ শতাব্দীতে তারা উসমানী 
সালতানতের পতন ঘটানোর জন্য 
মরিয়া হয়ে উঠে। ওই সময় তুর্কি 
সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ খান 
পশ্চিমাদের উন্নতি দেখে রাষ্ট্র 
পরিচালনায় তাদের অনুকরণ করতে 
শুরু করে। তুর্কিদের বিরুদ্ধে ব্িটেন 
কাজে লাগায় আরব খিস্টান ও মুসলিম 
জাতিয়তাবাদীদেরকে । তারা তুর্কিদের 
শাসন থেকে মুক্তির জন্য আন্দোলন 


শুরু করে। একই ভাবে তুর্কি 
জাভিতিরাদানকে সারের 


বিরুদ্ধে উষ্কে দেয়। বিশেষত পশ্চিমা 


এক পর্যায়ে সুলতান প্রথম আবদুল 
মজীদ ও তার ভাই প্রথম আবদুল 
আযীযের আমলে উসমানী সলতনত 
খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। একদিকে 
শাসন ব্যবস্থার দুর্বলতা, আরেকদিকে 
সেনাবাহিনীসহ সবক্ষেত্রে তুর্কি 
জাতিয়তাবাদীদের দাপট, আরেকদিকে 
পূর্ব ইউরোপের সাথে বিরোধ এবং 
আরেকদিকে আরব দুনিয়ায় বিদ্রোহ ও 
দাঙ্গা। পরে ১৮৮৬ সালে ধার্মিক ও 
বুদ্ধিমান সুলতান দ্বিতীয় আবদুল 
হামীদ এসেও অবস্থার তেমন উন্নয়ন 
করতে পারেননি । তিনি সলতনকে 
রক্ষায় অনেক শক্ত অবস্থান নিয়েও 
ব্রিটিশ ইবলিস ও তাদের স্থানীয় মিত্র 
সেকুলার তয়ত 

সেনাকর্মকতাদের সামনে টিকে থাকতে 
পারেননি। ১৯০৯ সালে তারা তাকে 
গৃহবন্দী করে তার ভাই পঞ্চম 
মুহাম্মমকে পদে বসায়। পরে তিনি 


রা আত্তান্তহীদ ১১ 


স।ম।কা।লী।ন 


১৯১৮ সালে 


গৃহবন্দী অবস্থায় 
ইন্তেকাল করেন। 


অক্টোবরে উসমানীরা মিত্রশক্তির প্রধান 


দ্বিতীয় আবদুল মজীদ । পরে ব্রিটিশ 


ব্িটেনের সাথে গ্রিসে লজ্জাজনক 


ইবলিসদের সাথে মোস্তফা কামালের 


সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামীদের 
আমলে ফিলিস্তিনে জায়োনিস্টদের 


মুডরোস যুদ্ধবিরতি চুক্তি করে তুরস্ক 


লুজান চুক্তির শর্ত অনুযায়ী সে ১৯২৪ 


ছাড়া বাকী সকল স্থান থেকে দাবি 


সালে তুর্কি ইসলামী সলতনতের 


আগমন শুরু হয়। সুলতান আবদুল 


ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এরপর ফ্রাস 


হামীদের কাছে গিয়ে জায়োনিস্টরা 
ফিলিস্তীনে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ চাইলে 


(খেলাফত) আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তি ঘোষণা 


ও ব্রিটেন মিলে সাইস-বেকো গোপন 


করে, আবদুল মজীদসহ সুলতান 


চুক্তির মাধ্যমে নিকটস্থ আরব 


তিনি সরাসরি না করে দেন। কিন্তু 
জায়োনিস্টরা 


দুর্নীতিবাজদের আশ্রয়ে 


দেশগুলোকে ভাগ করে নেয়। বিটেন 


পরিবারের সদস্যদের তুরস্ক থেকে 
বাইরে (ফ্রান্সে) চলে যেতে বাধ্য করে, 


দখল নেয় মিসর, ফিলিস্তিন, ইরাক, 


সেখানে জায়গা কেনা শুরু করে। 


কুয়েত, ইয়েমেন, ওমান, আমিরাত ও 


১৯১৩ সালে প্যারিসে আরব 


কাতার । আর ফ্রান্স দখল করে নেয় 


জাতিয়তাবাদী ও তুর্কি 
জাতিয়তাবাদীদের মধ্যে এ 
হয় যে, আরবরা তুর্কি সলতনত থেকে 


মর্মে চুক্তি হাঙ্েরীয় 


সিরিয়া, লেবাবন। পরের মাসে অস্ট্্রো 


তাদের সকল সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে 
এবং তুরস্ককে একটি সেক্যুলার স্টেট 
বলে ঘোষণা করে । ব্রিটিশ ইবলিসরা 
মোস্তফা _ কামালের নেতৃত্বাধীন 


সাম্রাজ্যের সাথে ইতালির 


তুরস্ককে স্বীকৃতি দেয় এবং সুসম্পর্ক 


ভিলাগস্টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আর 


স্বাধীন 


তৈরি করে। এতে বেঈমান কামাল 


এতে করে ভয়ঙ্কর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ 


ভোগ 


আনন্দিত হয়ে ব্রিটিশ ইবলিসদের প্রতি 


নিস্তেজ হয়ে যায়। এ যুদ্ধে বিভিন্ন 


অস্ট্রিয়ার যুবরাজ নিহত হওয়াকে 
কেন্দ্র করে ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রথম 


দেশের ৯০ লক্ষ সৈন্য ও ৫০ লক্ষ 


কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তুরস্ক থেকে ইসলাম ও 
উসমানীদের নির্দশন মুছে ফেলতে শুরু 


জনসাধারণ নিহত হয়। আহত হয় 


করে। সে আরবিতে আযান দেওয়া 


আরো বেশি। এ যুদ্ধের ফলাফলে 


নিষিদ্ধ করে, আরবি অক্ষর দিয়ে 


রি 
জার্মান, অস্ট্রিয়া, 
হাদিনি লিরিক নে 


উসমানী সাম্রাজ্য ভেঙে তুরস্ক, রুশ 


লিখিত হয়ে আসা তুর্কি ভাষাকে 


সাম্রাজ্য ভেঙে সোভিয়েত ইউনিয়ন, 


ল্যাটিন বর্ণে লিখতে বাধ্য করে, 


জার্মান সাম্রাজ্য ভেঙে গণতন্ত্রবান্ধব 


যুদ্ধে তারা কেন্দ্রীয় শক্তি নামে পরিচিত 


শিশুদের জন্য ইসলামী শিক্ষা নিষিদ্ধ 


জার্মান ও অস্ট্ো হাজেরীয় সাম্রাজ্য 


হয়। অন্যদিকে আমেরিকা, ব্িটেন, 
ফ্রাস, ইতালি, রুমানিয়া, সার্বিয়া 


ভেঙে গণতন্ত্রবান্ধব অস্ট্রিয়া ও 
হালেরির সৃষ্টি হয়। 


রাশিয়া ও জাপান সকলে ছিল আরেক 
পক্ষে (তাদেরকে মিত্রশক্তি বলা হয়)। 
যুদ্ধে জার্মান ও পরাজয় 


করে, রাজনীতিকদের জন্য প্রকাশ্য 
ধর্মপালন নিষিদ্ধ করে, হজ নিষিদ্ধ 
করে, সরকারি প্রতিষ্ঠানে নারীদের 


যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ব্রিটেন, ফ্রান্স, 
ইতালি ও মার্কিন নৌবাহিনী উসমানী 


জন্য মাথায় কাপড় দেওয়া নিষিদ্ধ করে 
এবং আয়া সুফিয়া নামের ইস্তাম্বুলের 


সাম্রাজ্যের রাজধানী ইস্তম্বলসহ 


বরণ করে। যুদ্ধকালীন সময়ে ব্রিটিশ 
ইবলিসরা উসমানীদের সময় শেষ 
ঘোষণা দিয়ে মক্কার গভর্নর শরীফ 
হুসাইনসহ সকল আরব নেতাদেরকে 
উসমানীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে 
উদ্বুদ্ধ করে। ফলে তারা ১৯১৬ সালে 
উসমানীদের বিরুদ্ধে মহাবিদ্বোহ করে। 
পরে ব্রিটিশ ইবলিসরা শরীফ হুসাইনের 
আরব খেলাফতের স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে 
নজদের তাবেদার বাদশা আবদুল 
আযীযকে হেজায দখলের জন্য সবুজ 
সংকেত দেয়। ফলে আবদুল 

তার মিত্র ওয়াহাবী সালাফীদের সাথে 
নিয়ে ১৯২৫ সালে মক্কা দখল করে 
নেয়। সে আরেক দীর্ঘ ইতিহাস। 
উসমানী সুলতান পঞ্চম মুহাম্মদ ১৯১৮ 
সালের জুলাইয়ে মারা যান। পরে তার 
ভাই ষষ্ঠ মুহাম্মদ ওয়াহীদুদ্দীন খান 
পদে বসেন। তিনি ওই ১৯১৮ সালে 


আগস্ট'১৮ 


তুরক্ষের বিভিন্ন শহরে সৈন্য প্রবেশ 


সুন্দরতম মসজিদটিক জাদুঘরে 
রূপান্তর করে। কারণ উসমানীদের 


করায়। এতে উসমানীদের সেক্যুলার 
জাতিয়তাবাদী সেনা কর্মকর্তা মোস্তফা 
কামাল তুর্কি জাতিয়তাবাদী জাগরণের 
ডাক দেয় এবং গ্রিসের সাথে যুদ্ধ করে 
মিত্রশক্তি সাথে লজ্জাজনক লুজান 
চুক্তির মাধ্যমে তুরস্ক থেকে বাইরের 
সেনাদের প্রত্যাহার ও ইস্তাম্থুলসহ 
উসমানী আমলের পুরো তুর্কি অঞ্চলে 
একটি জাতীয়তাবাদী সেক্যুলার রাষ্ট্ 
প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়। বিটেন ও 
ফ্রা্সসহ পশ্চিমারা মোস্তফা কামালের 
কঠোর সেক্যুলার চিন্তা ও কর্ম দেখে 
এতে বাধ সাধা থেকে বিরত থাকে । 

ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। মোস্তফা 
কামালের উত্থান হলে ক্ষমতাহীন 
সুলতান ষষ্ঠ মুহাম্মদ ওয়াহীদুদ্দীন খান 
১৯২২ সালের অক্টোবরে মাল্টায় চলে 
যান । পরে তীর ক্ষমতাহীন পদে বসেন 


ইস্তম্বল জয়ের আগে এটি নাকি 
খরিস্টানদের গির্জা ছিল। চারিত্রিক দিক 
থেকে মোস্তফা কামাল নারী ও মদে 
আসক্ত ছিল। ১৯৩৭ সালে সে 
লিভারের যন্ত্রণাদায়ক সিরোসিস রোগে 
আক্রান্ত হয়। ইউরোপের সেরা 
ডাক্তারদের ওষুধেও সে সুস্থ হতে 
পারেনি । ১৯৩৮ সালের নভেম্বরে সে 
তার পাপের পার্থিব লঘু শাস্তি ভোগ 
করে জাহান্নামের পথে রওনা হয়। 
শহীদ আবদুল্লাহ আযযামের ভাষায় 
“তুরস্কের লোকেরা হজ করার অনুমতি 
পায় ১৯৪৬ সালের পর। অর্থাৎ এক 
সময় মুসলমান থাকা তুর্কিদের অন্তরে 
ইসলামি অনুভূতি আছে কিনা তা 
আমেরিকা পরীক্ষা করে দেখার পর | 
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মোস্তফা কামালদের ইরতিদাদ স্তেও 


ধর্মনিরপেক্ষতা লঙ্ঘনের অভিযোগ 


তুরস্কের মুসলমানরা ইসলামকে অনেক 


এনে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে গ্রেপ্তার ও 


কষ্ট করে এ পর্যন্ত হেফাজত করেছে। 


তার দলকে আদালতের মাধ্যমে নিষিদ্ধ 


তারা তাদের শিশুদেরকে কুরআন 
শেখাতো লুকিয়ে ও গোপনে । আজ 


করে। মরহুম আরবাকানের অনুসারীরা 
১৯৯৮ সালে ভার্চ পাটি প্রতিষ্ঠা 


অনেক পরীক্ষা ও কষ্টের পর তুরস্কের 
মানুষেরা ইসলাম নিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস 


করেন। ২০০০ সালে এটিকেও নিষিদ্ধ 
করা হয়। পরে আরবাকানের শিষ্য 


ফেলতে সক্ষম হচ্ছে। মুরতাদ 


রজব তৈয়েব এরদোগান ও আবদুল্লাহ 


তুর্কিদের 
রাজনীতিকরা আজ প্রকাশ্যে নামাজ 
পড়ছে, শিশুরা 


গুল মিলে ২০০১ সালে জাস্টিস ত্যান্ড 
ডেভেলপমেন্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন 
২০০২ সালের নির্বাচনে দলটি বিপুল 


মহিলারা জরকারি প্রতিষ্ঠানে হেজাব 


আসনে বিজয়ী হয়। এরদোগান তখন 


কাজ করতে পারছে। তুরস্ক 


দণ্ডিত হওয়ায় দলটির গঠন করা 


ইসলাম ও মুসলমানদের সেবায় 


সরকারের প্রধানমন্ত্রী হন তার সহকর্মী 


বিলিয়ন ডলার ব্যয় করছে। এসব 
সম্ভব ইসলামী 


আবদুল্লাহ গুল। পরে তিনি 
এরদোগানের দণ্ড মওকুফের ব্যবস্থা 
নিলে ২০০৩ সালে তিনি প্রধানমন্ত্রীর 


ডেভেলপমেন্ট পার্টির কল্যাণে । এটির 


পদে বসেন। সে থেকে তার দল 


প্রধান প্রেসিডেন্ট রজব তৈয়েব 


বারবার বিজয়ী হয়। ২০১৪ সালে 


এরদোগানের জন্ম ১৯৫৪ সালে । তিনি 


তিনি প্রেসিডেন্টের পদকে শক্তিশালী 


মারমারা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে 
পড়াশোনা করেছেন। ১৯৭০ এর 


করে প্রধানমন্ত্রী থেকে প্রেসিডেন্টের 
পদে চলে আসেন এবং ওই পদে বহাল 


দশকের শেষের দিকে তিনি মরহুম 


আছেন । 


নাজমুদ্দীন আরবাকানের ন্যাশনাল 
লিবারেশন পার্টিতে যোগ দেন। পরে 
১৯৮০ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের পর 


অন্যদিকে এরদোগানের রাজনৈতিক 
গুরু মরহুম আরবাকান ২০০৩ সালে 
সায়াদাত পার্ট গঠন করেন। তবে 


তুরক্কে রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ 
হয়। ১৯৮৩ সালে এ নিষেধাজ্ঞা 


সেক্যলাররা  আর-রিফা পার্টি 
পরিচালনায় তিনি দুর্নীতি করেছেন 


প্রত্যাহার করা হলে মরহুম আরবাকান 
আর-রিফা পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। 
১৯৯৪ সালে এটির পক্ষ থেকে 
ইস্তম্বুলের মেয়র পদে নমিনেশন নিয়ে 
নির্বাচনে বিজয়ী হন রজব তাইয়েব 
এরদোগান। ১৯৯৮ সালে তিনি 
ইস্তম্বলের একটি মসজিদে বক্তব্য 
দেওয়ার সময় “মসজিদগ্ডলো আমাদের 
অস্ত্রাগার এবং মুছন্লীরা আমাদের 
সৈন্য' মর্মের একটি কবিতার লাইন 
বলার কারণে তার বিরুদ্ধে ধর্মীয় 
উস্কানি সৃষ্টির অভিযোগ এনে মামলা 
করা হয়। এতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় 
ও কারাদণ্ড দেওয়া হয়। 

১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আর-রিফা 
পার্টি পর্যাপ্ত ভোট পেয়ে ক্ষমতায় 
আসে। প্রধানমন্ত্রী হন মরহুম 
আরবাকান। কিন্ত সেকুলার 
সেনাবাহিনী ১৯৯৮ সালে তার বিরুদ্ধে 


আগস্ট'১৮ 


বলে অভিযোগ এনে তার বিরুদ্ধে 
আদালতে মামলা করে। এতে তার 
জেল হয়। জেলে তার স্বাস্থ্যের 
অবনতি হলে ২০০৮ সালে শিষ্য 
প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহ গুল তার দণ্ড 
মওকুফ করে তাকে মুক্ত করেন। পরে 
২০১১ সালে এ মহান ব্যক্তি ৮৫ বছর 
বয়সে ইন্তেকাল করেন । 

ইদানিং আমি বিস্ময়ের সাথে লক্ষ 
করছি, ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা এবং 
সমাজ ও বিশ্ববাস্তবতা উপলব্ধির 
অভাবে আমার কিছু ভাই-ভাতিজা 
তুরস্কের মুসলিম প্রেসিডেন্ট রজব 
তৈয়ব এরদোগানকে কাফির ও 
মুরতাদ ফতওয়া দিচ্ছে। তারা তাকে 
কাফির প্রমাণ করার জন্য বিভিন্ন তথ্য 
ও ভিডিও র্রিপ নিয়ে একটি 
ডকুমেন্টারিও তৈরি করেছে। হ্যা! 
আমার এসব ভাই-ভাতিজাদের ক্ষোভ, 


আবেগ ও ব্যথার জায়গাটি আমি চিনি 
ও উপলব্ধি করি। কিন্তু বাস্তবতা 
অনেক বড় | ৮০ বছর ধরে 
চেপে বসা কঠোর সেক্যুলার 
সংস্কৃতিকে চ্যালেঞ্জ করে তুরস্ককে 
ইসলামী সংবিধান উপহার দেওয়ার 
পর্যায়ে এরদোগানের দল এখনো 
পৌছেনি এবং পৌছার সম্ভাবনাও আছে 
বলে আমার মনে হয় না। কারণ তারা 
তুরক্ষকে শুধুমাত্র 

থেকে উদার সেক্যুলারিজমে নিয়ে 
আসাতেই ইউরোপ ও আমেরিকাসহ 


তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে এবং 
অপপ্রচার চালাচ্ছে। ওরা যদি এখন 
তুরস্কে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করে, 
তাহলে তাদেরকে তালেবান ও আল- 
কায়েদার নেতাদের মতো হয়তো 
বাঙ্কারে লুকিয়ে থাকতে হবে নতুবা 
মিসরের ইখওয়ান নেতা ড. মুরসী ও 
ড. বদীর মতো মৃত্যুদণ্ড বা আজীবন 
কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। তখন 
পশ্চিমারা তুরক্কে আরেক মোস্তফা 
কামালকে ক্ষমতায় বসাবে। নিশ্চয় 
আপনারা তা কখনো চাইবেন না। আর 
তুরস্কের মুসলমানরা আফগান 
তালেবানের মত যুদ্ধ সংস্কৃতি ধারণ 
করে বেড়ে এবং সেখানের 
পরিস্থিতিও এ মুহূর্তে তালেবান 
স্টাইলের যুদ্ধের জন্য অনুকূল নয়। 
তো প্রিয় ভাই-ভাতিজারা আপনাদের 
প্রতি আমার অনুরোধ থাকবে, তুরস্কের 
প্রেসিডেন্টের দুর্বলতা ও 
অক্ষমতাগুলোর সাথে তার ইসলাম ও 
মুসলমানের পক্ষে যে সামান্য অবদান 
আছে, সেটি বিবেচনা করে তাকে 
কাফির ও মুরতাদ বানানোর চেষ্টা করা 
থেকে আপনারা বিরত থাকবেন । 
সর্বোচ্চ তার ঈমান নিয়ে আপনারা 
সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেন। কিন্তু 
গ্যারান্টি দিতে পারেন না। মহান প্রভু 
আমাদেরকে সহীহ ও পরিপক্ক বুঝ দান 
করুন। 
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মুসলিম বিশ্বে সংকটের নেপথ্যে 


মুসলিম বিশ্ব সংকটপূর্ণ অবস্থায় । 
সংকটটা অতো বেশি রাজনৈতিক বা 
অর্থনৈতিক নয়। যদিও বর্তমান 


সহিংসতা ও সন্ত্রাসবাদে । পার্থিব 


জাতীয়তাবাদ বা সাম্রাজ্যবাদ 
বিরোধিতার নামে রাজনৈতিক 


ক্ষমতার নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতার কবলে 


শান্তি, সাম্যতা ও সহানুভূতি ইত্যাদি 


অবস্থায় এগুলোর বেশ ভালোই প্রভাব 
আছে। তবে সেটা অস্তিতৃসম্বন্ধীয় ও 
বুদ্ধিবৃত্তিক সংকটের মতো নয়। 


ইসলামের মৌলিক শিক্ষা হারিয়ে 
গেছে। 
রাজনৈতিক নেতা, ধর্মীয় স্কলার এবং 


মুসলিম বিশ্ব নিজেদের ব্যাপারে স্বচ্ছ 
না। বিশ্বকেও তারা 
গড়তে পারছে না। তারা নিজেরা 


বুদ্ধিজীবীরা মুসলিম বিশ্বের অভ্যন্তরীণ 
রক্তক্ষয় বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। হয় 


সুবিধাভোগী ও চরমপন্থীরা সাধারণ 
মানুষের দীর্ঘদিনের দুঃখ-দুর্শশাকে 
নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ এগিয়ে 
নিয়ে যাওয়ার কাজে ব্যবহার করেছে। 
এগুলো তো সত্যই, সাথে আছে 
পশ্চিমা গণতন্ত্র। তারা তাদের 


তারা ক্ষমতার কাছে নতি স্বীকার 


নিজেদের কর্মকান্ডের কর্তা হিসেবে 


করেছেন, নয়তো অপ্রাসঙ্গিক হয়ে 


নিজেদের মুল্যবোধ ও মূলনীতির সঙ্গে 
প্রতারণা করেছে। তারা দেখেছে 


হাজির হতে পারছে না। অতীতের 


পড়েছেন। এগ্ডলোর পেছনে যদিও 


কিভাবে ফিলিস্তিনকে বেদখল করা 


সোনালি ইতিহাস আর বর্তমানের 
উদাসীনতা আর দুর্দশার মধ্যে 


দোদুল্যমান মুসলিম বিশ্ব। 
বহু মুসলিম দেশ রাজনৈতিক সংকট, 


বিশ্বশক্তি এবং বর্তমান আন্তর্জাতিক 
ব্যবস্থাকে দোষারোপ করার যথেষ্ট 


হয়েছে এবং প্রায় ৫০ বছর ধরে তা 
সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। তারা সমর্থন 


যৌক্তিকতা রয়েছে, এটাও সত্য যে 


করেছে মিসরের রক্তাক্ত অভ্যুতথানকে । 


মুসলিমেরা নিজেদের দায়িত্ব পালনে 


অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা, দুর্বল 
অবকাঠামো, নিম্নমানের শিক্ষাব্যবস্থা, 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে 
প্রতিযোগিতার অভাব, দূষিত ও বাজে 


ব্যর্থ হয়েছে। 


ইরাকে তৈরি করেছে সর্বনাশা 
পরিস্থিতি । তারা সিরিয়ান নাগরিকদের 


যেমনটা আমি আগেও লিখেছি, 
সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের ধারা, ব্যর্থ 
রাষ্ট্র, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা এবং 


সহযোগিতা করতে ব্যর্থ হয়েছে। 


ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত শহর ও 
পরিবেশগত বিপর্যয় প্রভৃতি সমস্যায় 
ভূগছে। 

তারা আজ পঙ্গু হয়ে আছে সামাজিক 
অসাম্য, নারীদের প্রতি অবিচার, 


অধিকারচ্দত ও বিচ্ছিন্নতাবোধ 


মধ্যপ্রাচ্যের সামাজিক ও রাজনৈতিক 
পটভূমিতে সৃষ্টি করেছে গভীর ক্ষত। 
আইডেন্টিটির 


রাজনীতি শশা ভাবাদর্শিক 


সাম্প্রদায়িক সংঘাত, চরমপন্থা, 
আগস্ট*১৮ 


উপকরণে পরিণত হয়েছে। ধর্ম, 


সবচেয়ে ভয়াবহ অস্ত্রের বৃহত্তম 
উৎপাদনকারী। আর তারা এগুলো 
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বিক্রি করছে দরিদ্র দেশগুলোতে 


মুসলিমদের এখন প্রয়োজন বর্তমান 


হাতে গোনা কিছু মুসলিম দেশ রয়েছে 


তারা এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা 


অবস্থা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা । আর 


দীড় করিয়েছে যাতে কেবল ধনীরা 


যারা এসব ক্ষেত্রে গুরুতর সঙ্গে 


তার শুরু হওয়া উচিত নিজেদের 


বিনিয়োগ করে। কিন্তু মুসলিম 


বিশেষ সুবিধা পায়, আর গরিবেরা 
নিচেই পড়ে থাকে। আন্তর্জাতিক 


ভেতর থেকেই। ইসলামি বুদ্ধিবৃত্তিক 
ধতিহ্য “গোপন' (আল-বাতিন) ও 


ভূমিগুলো আবারো যেন শান্তি, 
সুবিচার, ঈমান এবং গুণের আধার 


আইনকে তারা নিজেদের স্বার্থে নিশ্চিত 


প্রকাশ্য (আয-যাহির) দুটো দিককেই 


করে। অন্যদের ব্যাপারে তোয়াক্কা 
করে না। কেউ কেউ মুসলিমদের সঙ্গে 


সমান গুরুতৃ দেয়। বাইরে যা প্রকাশ 


হতে পারে, সেজন্য আরও বেশি 
সংখ্যক মুসলিম দেশগুলোর উচিত 


পায় সেটা আপনার ভেতরের 


এই বৈষম্য ও বর্ণবাদকে উগ্ৰপন্থার 


অবস্থানেরই বহিঃপ্রকাশ । 


বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নামে সমর্থন করে 
এগুলো সবই সত্য এবং এই তালিকা 
আরো দীর্ঘ । 
তবে অন্যকে দোষারোপ করলেই 
না, বরং এটা শুধু বুদ্ধিবত্তিক অলসতা 
এবং নৈতিক প্রথানুবর্তিতার দিকে 
নিয়ে যায়। ক্ল্যাসিকাল ইসলামি 
সভ্যতার অর্জন নিয়ে গর্ব করা এক 
জিনিস, আমাদের তা করা উচিত এবং 
এর থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। কিন্তু 
তাকে নতুন করে আজকের সময়ে 
ফুটিয়ে তোলা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস 
এটি একটি কার্যকর শিক্ষা ব্যবস্থার 
কাজ হওয়া উচিত। মুসলিম সমাজের 
মধ্যকার অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ বন্ধ না 
করে নিজেদের দুর্ভাগ্যের জন্য পশ্চিমা 
বিশ্ব বা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে দায়ী 
করা অর্থহীন । 

একটু চিন্তাভাবনা করলেই তিক্ত সত্য 
বের হয়ে আসে: শক্তিধর দেশগুলোর 
মতো মুসলিমরাও তাদের নিজস্ব 
এতিহ্যের সঙ্গে প্রতারণা করেছে 
অবিচার, অসাম্য, দরিদ্ব্যতা, চরমপন্থা 


ক্ষোভগুলোকে নৈতিকভাবে অর্থপূর্ণ ও 
যুক্তিসম্মত কার্যকর উপায়ে মোকাবিলা 
করতে ব্যর্থ হয়েছে। জ্ঞান ও ধের্ষের 
সঙ্গে সমস্যাপ্তলো নিরসন করার চেয়ে 
তারা আশ্রয় নিয়েছে অসহিষ্ভুতা, 
উগ্রপন্থা ও সহিংসতার । আর এর 
ফলাফল হচ্ছে আল-কায়েদা, আইএস 
ও বোকো হারামের মতো 
সংগঠনগুলোর ব্যাপক বিস্তৃতি। 


আগস্ট'১৮ 


আপনার ভেতর যে ভালোতৃ আছে, 


তাদের প্রাকৃতিক সম্পদের 
যথোপযোগী ব্যবহার করা। এজন্য 
প্রয়োজন উন্নততর শাসন, রাজনীতি ও 


বাইরের জগতে সেটাই শান্তি, সুবিচার 
ও রহমত প্রতিষ্ঠার জন্য বেরিয়ে আসা 
উচিত। 

আল-কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, 
“যতক্ষণ লোকেরা নিজেদের অবস্থার 
পরিবর্তন করে না, ততক্ষণ আল্লাহ 
তাদের অবস্থা বদলান না।? 

মুসলিম নেতা, স্কলার, শিক্ষিত নারী ও 
পুরুষ, ব্যবসায়ী ও সমাজকর্মী_ সবার 
এগিয়ে আসা উচিত এবং বিশ্বাস, যুক্তি 
ও উত্তম গুণাবলির ওপর ভিত্তি করে 
সংস্কৃতি নির্মাণ করা উচিত। তাদের 
উচিত অহংকার এবং অন্য ধর্মের প্রতি 
আত্ম-মর্ধাদা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা। 
এটা তাদের পক্ষে সম্ভব । আল-ফারাবি 
ও ইবনে সিনা যেমনটা করেছিলেন 
দর্শনের ক্ষেত্রে, আল-বিরুনি ও ইবনে 
আল-হায়সাম 
বিজ্ঞানে, 
মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমি যেমনটা 
করেছিলেন 


করেছিলেন দক্ষিণ ইউরোপে এবং 
অসংখ্য মুসলিম শাসক, বিজ্ঞানী ও 
শিল্পীরা যেমনটা করেছিলেন তাদের 
নিজ নিজ ক্ষেত্রে, তারাও তেমনি 
সৃজনশীল ও গঠনমূলকভাবে কিভাবে 
এই বিশ্বে কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করতে 
হবে সেটা দেখাতে সক্ষম হবেন। 

মুসলিম দেশগুলো প্রাকৃতিক সম্পদ 
দিয়ে অনুগৃহীত। তাদের উচিত দারিদ্র্য 
দূরীকরণ, শিক্ষা, সুশাসন, নগর উন্নয়ন 
এবং যুবক ও নারীর ক্ষমতায়নের 
মতো ব্যাপারগুলোতে বিনিয়োগ করা । 


পরিকল্পনা । কিন্তু সবকিছুর উপরে 
প্রয়োজন আমাদের মানসিক বিপ্লবের 
যেখানে দুনিয়ার সঙ্গে আমরা আমাদের 
সম্পর্ককে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করব, 
এবং একে বিবেচনা করব আমাদের 
প্রতি এক “আমানত' হিসেবে । আর 
আমাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করার 
মাধ্যমে এবং ষ্টার সৃষ্টিকে সহানুভূতি 
আর বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ব্যবহার করে 


আমি বলছি না তুমি; 
আমার মতো হয়ে যাও 

আমি বলছি; আমাকে 
তোমার মতো গড়ে নাও! 
যেমন করে কুমোর মাটি দিয়ে 
তার ইচ্ছে মতো 

মাটির পুতুল এবং হাড়ি বানায় 
রোজ শত শত । 

আমিও তো মাটির-ই তৈরি। 
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কুরবানীর ফাযায়েল ও মাসায়েল 
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পরকালের প্রভূত মঙ্গল দান করেছি। 


সুতরাং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে 


নামায আদায় কর এবং কুরবানীর জন্ত 
যবেহ কর। নিঃসন্দেহে যে ব্যক্তি 
তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে সে- 


ই মঙ্গলহী 
রাসূলুল্লাহ 


ন ও বংশধরহীন "১ 
(সা.)-এর পবিত্র বাণী 


১. হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, 


আল্লাহর রাসুল (সা.) ইরশাদ 
করেন, 
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“কুরবানীর দিনে আল্লাহ তাআলার 
নিকট কুরবানীর চেয়ে অধিক প্রিয় 
আর কোন আমল নেই। 
কিয়ামতের দিন কুরবানীকৃত পশুর 
লোম, খুর ও শিংসহ উপস্থিত 


পতিত হওয়ার আগেই কুরবানী 


, হযরত 


কু পর) ৫ 
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“তুমি তোমার কুরবানীর দিকে যাও 
এবং সেখানে উপস্থিত থেক। 
কেননা তোমার বিগত সকল গ্তনাহ 
তার প্রথম রক্ত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
ক্ষমা করে দেওয়া হবে। তিনি 
বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটি 
কি আমাদের জন্য বিশেষভাবে? 
তিনি বলেন, “না, বরং তা 
আমাদের জন্য ও সকল 
মুসলমানের জন্য ।”৮* 


যাইদ ইবনে আরকম 
(রাষি.) থেকে বর্ণিত, 
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“রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবীগণ 


আল্লাহ তাআলার দরবারে কবুল 
হয়ে যায়।” 

. আল্লাহর রাসুল (সা.) হযরত 
ফাতিমা (রাযি.)-কে উদ্দেশ্য করে 


জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর 
রাসূল! এ কুরবানীর জন্তগুলো 
(যবেহ) কী? অর্থাৎ এই জন্তগুলো 
আমরা কেন যবেহ করি? উত্তরে 
হুযূর (সা.) ইরশাদ করলেন, এটি 


তোমাদের পিতা হযরত ইবরাহীম 
(আ.)-এর তরীকা । তিনি আল্লাহর 
মুহাব্বতের প্রমাণস্বরূপ তীর 
প্রিয়পুত্রকে কুরবানী করতে আদিষ্ট 
হয়ে এ কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হন। তাই আল্লাহ তায়ালা 
পুত্রের পরিবর্তে জন্ত করবানী 
আদেশ দিয়েছিলেন। আমরা 
তারই অনুসরণে আদিষ্ট হয়ে 
কুরবানীর জন্তপগ্তলো যবেহ করি।, 
তারা জিজ্ঞেস করলেন, এতে 
আমাদের জন্য প্রাপ্য (সওয়াব) 
কী? তিনি উত্তরে ইরশাদ করলেন, 
'জন্তর (গরু, ছাগল ইত্যাদি) 
প্রতিটি পশমের পরিবর্তে এক 
একটি করে সওয়াব দেওয়া হবে ।” 


সাহাবীগণ পুনরায় জিজ্ঞেস 
করলেন, (ভেড়া, দুম্বা যবেহ 
করলে এগুলোর) পশমের 


টি হবে ।”ঃ 


এতে প্রতীয়মান হচ্ছে, কুরবানী 
নিছক গোশত খাওয়া বা দরিদ্রকে 
দাওয়াত খাওয়ানো নয়, যেমন 
ধর্মদ্বোহীরা বলে থাকে, বরং 
আল্লাহ পাকের মুহব্বতে তারই 
নামে নিজ প্রিয়তম জিনিসকে 
উৎসর্গ করাই এ কুরবানীর মুখ্য 
উদ্দেশ্য । 


. হযরত আবু হুরায়রা (রাষি.) থেকে 


বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ 


ঃ গ 
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নিজ মাল থেকে তাদের জন্য 
কুরবানী করতে পারে । 


কোন গরীব লোককে দান করে 
দিতে হবে। আর যদি যবেহ করে 


৬. শরীয়ত মতে যে ব্যক্তি মুসাফির 


দেয়, তা হলে গোশতগুলো কোন 


“কুরবানী করার সামর্থ্য থাকা 


তার জন্য কুরবানী বাধ্যতামূলক 


সত্তেও যে ব্যক্তি কুরবানী করলো 


নয়। 


না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের 
কাছেও না আসে ।” 
যে, সক্ষম ব্যক্তিকে যে কোন অবস্থায় 
কুরবানী করতেই হবে। কারণ এ 
দ্বারা তাদের ওপর কুরবানী 

ওয়াজিব প্রমাণিত হচ্ছে। 


টা ওপর ওয়াজিব? 

. যার কাছে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ 
বা স্বর্ণালংকার কিংবা ৫২ তোলা 
রূপা অথবা টাকা, 
রৌপ্য নির্মিত অলংকার, বাণিজ্যিক 
সামন্বী, মালিকানাধীন অব্যবহৃত 
অনাবাদী জমি, পারিবারিক 
আসবাবপত্র প্রভৃতি যা প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত রয়েছে, তার জন্য 
কুরবানী করা ওয়াজিব। কারো 
মতে, ৪২ তোলা রৌপ্য মুল্যের 
স্বর্ণ থাকলেও কুরবানী ওয়াজিব, 
যদিও সাড়ে সাত তোলা থেকে 
কম হয়। এটার ওপর আমল 
করাই ইহতিয়াত বা সাবধানতা । 

২. কুরবানীর ক্ষেত্রে উক্ত সম্পদ এক 
বছর পর্যন্ত জমা ধারা, শর্ত নয়; 
কিন্তু যাকাতের জন্য শর্ত। 

৩. কোন গরীব লোক যার কাছে উক্ত 
পরিমাণ সম্পদ নেই, কিন্ত 
কুরবানীর তিনদিন সময়ের মধ্যে 
ওয়াজিব পরিমাণ সম্পদের 
অধিকারী হয়ে গেল, তার ওপর 


সম্পদশালী ব্যক্তি এ দিনগুলো 
শেষ হওয়ার আগেই গরীব হয়ে 
যায়, অথচ সে কুরবানী করেনি, 
তবে তার ওপর কুরবানী ওয়াজিব 
থাকবে না। 

৫. নাবালেগ ও পাগলের ওপর 
কুরবানী ওয়াজিব নয়। সুতরাং 
তাদের সম্পদ থেকে কুরবানী করা 
জায়েয হবে না। হ্যা অভিভাবক 


৭. যার ওপর কুরবানী ওয়াজিব নয়, 
সে যদি কুরবানীর দিনসমূহ অর্থাৎ 
জিলহজ মাসের ১০ তারিখ থেকে 
১২ তারিখের দিন সুযৃস্তি পর্যন্ত 
কুরবানীর উদ্দেশ্যে কোন জন্ত ক্রয় 


গরীবকে দান করবে; নিজে খেতে 
পারবে না। যবেহ দ্বারা যে 
পরিমাণ মূল্য হাস পেয়েছে, সে 
পরিমাণ মুল্য গরীবকে দান করে 
দিতে হবে। যদি নিজ উক্ত জন্তর 
গোশত খায়, তবে সমপরিমাণ 
গোশতের মুল্য গরীবকে দান 


করে, উক্ত জন্তর কুরবানী ওয়াজিব 
হয়ে যায়।১ কিন্তু নিজ গৃহপালিত 
জন্ত কুরবানী করার নিয়ত করলে 
তা ওয়াজিব হয় না। 

৮. কুরবানী করা ওয়াজিব । যদি কেউ 
উচ্ছাকৃতভাবে ওয়াজিব কুরবানী 
আদায় না করে তবে সে বড় 
গোনাহগার হবে । 


কুরবানীর সময় 


১. ১০ জিলহজ ঈদুল আযহার 
নামাযের পর থেকে ১২ জিলহজ 
সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত যে কোন 
সময়ে কুরবানী করা চলে। তবে 
প্রথম দিন উত্তম এবং রাতে 
মাকরূহ। 

২. নামাযের পর কুরবানীর জন্ত জবেহ 
করার পর যদি প্রকাশ পায় যে, 


করবে। 


কুরবানীর জন্ত 
১. বকরী, দুম্বা বা ভেড়া এক ব্যক্তির 


পক্ষ থেকে এবং গরু, মহিষ ও উট 
সাত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী 
করা যাবে শরীকী কুরবানীতে 
ংশীদারগণের নিয়ত কুরবানী বা 
আকীকা হতে হবে। যদি কোন 
অংশীদারের নিয়ত গোশত খাওয়া 
হবেনা। 

২. ছাগল, ভেড়া বা দুম্বা পূর্ণ এক 
বছর বয়স্ক হওয়া জরুরি। কিন্তু 
কম বয়স্ক মোটা তাজা ভেড়া বা 
দুম্বা যদি এক বছরের মতো 
দেখায়, তবে উক্ত জন্ত দ্বারাও 
কুরবানী জায়েয হবে। গরু, মহিষ 


ঈদের নামায শুদ্ধ হয়নি, তবে 
কুরবানী পুনরায় আদায় করতে 
হবে না। হ্যা মুসল্লীগণ ইমামের 
নিকট থেকে চলে যাওয়ার আগে 
তাদেরকে নিয়ে পুনরায় নামায 
আদায় করতে হবে। যদি 
মুসল্লীগণ ইমামের নিকট থেকে 


দু'বছর এবং উট পাঁচ বছর বয়স্ক 
হওয়া জরুরি 

৩. যে জন্তর জন্মগতভাবেই শিঙ নেই 
অথবা শিঙ মাঝখানে ভেঙে গেছে 
তা দ্বারা কুরবানী জায়েয, কিন্ত 
শিঙ মূল্যেৎপাটিত হলে কুরবানী 
জায়েয নয়। 


চলে যায়, তা হলে ইমাম সাহেব 
একাই নামায আদায় করবেন। 


৪. অন্ধ, কানা বা কোন জন্তর কোন 
চোখের এক তৃতায়াংশ জ্যোতি 


তবে যারা চলে গেছেন তাদের 


কমে গেলে, পঙ্গু, রোগ ও 


নামাযও আদায় হয়ে যাবে । কেউ 
যদি ঈদের নামাযের আগে 


দুর্বলতাবশত মজ্জা শুকিয়ে গেলে 
বা খোড়া হওয়ার কারণে যে জন্ত 


কুরবানীর জন্ত যবেহ করে, তার 
কুরবানী হবে না, পুনরায় অন্য 
জন্ত যবেহ করতে হবে। 


কুরবানীর জায়গায় হেঁটে যেতে 
পারে না, যে জন্তর কর্ণ বা লেজের 
এক তৃতীয়াংশ কেটে গেছে, যে 


৩. কোন ধনী ব্যক্তি কুরবানীর জন্ত 
ক্রয় করার পর কুরবানীর 
দিনগুলোতে যদি যবেহ না করে, 
তাহলে সেই জন্তকে জীবিতাবস্থায় 


জন্তর সম্পূর্ণ দাত অথবা ঘাস 
খাওয়ার উপযোগী দাত নেই এবং 
যে জন্ত জন্ম থেকে কর্ণহীন, তা 
দ্বারা কুরবানী না-জায়েয । 
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৫. নিখুত জন্ত ক্রয়ের পর যদি ৪. কুরবানী গোশত বিক্রয় করা 


কুরবানীর প্রতিবন্ধক কোন দোষ 
সৃষ্টি হয়, তাহলে ধনী লোককে 


অর্থাৎ বেতন হিসেবে গোশত বা 


নির্দোষ অন্য জন্ত কুরবানী দিতে 
হবে; গরীবের জন্য উক্ত জন্তই 
জায়েয । কুরবানী করার জন্য জন্ত 
শায়িত করার সময় যদি এরূপ 


চামড়া বা চামড়ার মুল্য দেওয়া না- 
জায়েয । জন্তর রশিও দান করে 
দিতে হবে। পারিশ্রমিক দিতে হলে 


কোন দোষ দৃষ্ট হয়, তা হলেও 


কুরবানী জায়েয হবে । 


তা নিজ পক্ষ থেকে প্রদান করবে। 


৬. কুরবানীর জন্তর দুধ দোহন অথবা 
পশম কর্তন করা নাজায়েয । দুধ 
দোহন করলে তা সদকা করে 


অনুচিত। তবে বিক্রি করলে তার 
মূল্য সদকা করা ওয়াজিব। এর 
দ্বারা মসজিদ, মক্তব বা মাদরাসার 


দিতে হবে। পান করলেও তৎ্মূল্য 


ঘর নির্মাণ বা রাস্তা-ঘাট তৈরি করা 


সদকা করবে । দুধওয়ালা জন্ত 
হলে দুধ দোহন না করে স্তনে 
পানির ছিটা দেওয়া ভালো । 


কুরবানীর গোশত ও চামড়া 

১. শরীকি জন্তর গোশত ওজন করে 
বন্টন করতে হবে। আনুমানিক 
বন্টন না-জায়েষ। শরীকদারগণ 
বন্টন না করে এক সাথে রানা 
করে খাওয়া জায়েয । 

২. কুরবানীর জন্ত খরিদ করার পর 
হারিয়ে গেলে পুনরায় অন্য জন্ত 
খরিদ করার পর হারানো জন্তটি 
পাওয়া গেলে, ধনী ব্যক্তিকে যে 
কোন একটি দিলেই চলবে । তবে 


না-জায়েষ। 


. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের দরিদ্র 


অথবা শুধু “বিসমিল্লাহি' বললেও 
চলবে, আর যদি যবেহকারী একা 
ছুরি চালাতে না পারে তখন যারা 
ছুরি ধরতে সহযোগিতা করবে 
তাদেরকেও “বিসমিল্লাহ” পড়তে 
হবে। 


.যদি_ কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে 


“বিসমিল্লাহ না পড়ে তখন পশু 
হালাল হবে না, অবশ্য ভুল করে 
না পড়লে হালাল হবে । 


. যবেহ করার সময় পুরা গলা কেটে 


ফেলা মকরহ কিন্তু তারা দ্বারা পশু 
হালাল হবে। 


ছাত্রদেরকে কুরবানীর চামড়া দান 
করা উত্তম। কারণ এতে সদকার 
সওয়াবের সাথে সাথে দীনি 
শিক্ষার খিদমতের সাওয়াব হয়ে 
থাকে। কিন্তু শিক্ষকবৃন্দ ও 
কর্মচারীদের বেতন দেওয়া না- 
জায়েয । 


ও তার মাসায়েল 
১. পশু যবেহ করার সময় যবেহকারী 


ও পশুর চেহারা কিবলামুখী হওয়া 


উত্তমটি দেওয়াই ভালো। কিন্তু 
গরীব ব্যক্তিকে উভয়টি কুরবানী 


মুস্তাহাব । 
. কুরবানীর পশু নিজে যবেহ করা 


উত্তম । কেননা তা একটি ইবাদত 


করতে হবে। কেননা ধনীদের 
ওপর শরীয়তের পক্ষ থেকে 
অনির্দিষ্ট একটি কুরবানী ওয়াজিব, 
তাই যে কোন একটি যবেহ করলে 
ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। 


. যবেহ করার সময় কুরবানীদাতা বা 


অবশ্য যদি নিজে যবেহ করতে না 
জানে বা না পারে তখন পরের 
দ্বারা যবেহ করাতে পারে। 


ংশীদারগণ সকলে উপস্থিত থাকা 


পক্ষান্তরে গরীবের ওপর শরীয়তের 


জরুরি নয়। তবে উপস্থিত থাকা 


পক্ষ থেকে কোন কুরবানী ওয়াজিব 
নয়। কুরবানীর নিয়তে জন্ত খরিদ 
করার কারণে খরিদকৃত জন্ত 
কুরবানী করা তার ওপর ওয়াজিব 
হয়ে গেছে। তাই উভয় জন্ত তাকে 


কুরবানী করতে হবে। 


৩. কুরবানী গোশত তিন ভাগের এক 


ভালো । 


. যবেহ করার স্থান হল পশুর গলার 


মধ্যভাগ এবং চার রগ কেটে দিতে 
হয়, অর্থাৎ পানাহারের নালি, 
শ্বাসপ্রশ্বাসের নালি এবং গলার দুই 
পার্শ্বে দুইটি রক্ত চলাচলের বড় 
রগ; এর মধ্য হতে তিন রগ কেটে 


ভাগ দান করা মুস্তাহাব। কিন্ত 
কুরবানীদাতা যদি গরীব হয়, 
তাহলে নিজ পরিবারের জন্য 
সবগুলো রেখে দেওয়া ভালো । 


দেওয়া অত্যন্ত জরুরি নতুবা যবেহ 
শুদ্ধ ও সহীহ হবে না। 


আল্লাহু আকবর বলতে হবে 


১. উভয় ঈদের দু'রাকাআত নামায 


ওয়াজিব। প্রথম রাকাতে 
'সুবহানাকা' পড়ার পর 
“আউযুবিল্লাহ* পড়ার আগে এবং 
দ্বিতীয় রাকাআতে কিরাতের শেষে 
রুকু করার আগে ওই 
তাকবীরগ্তলো বলবে । প্রত্যেক 
তাকবীরে কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে 
ছেড়ে দেবে। দ্বিতীয় রাকাতে 
তাকবীর না বলে রুকুতে চলে 
গেলে রুকু অবস্থায় ওই তিন 
তাকবীর বলতে হবে, কিন্ত তখন 


হাত উঠাবে না। 


. নামাযের পর দু'টি খুতবা পড়া 


সুন্নাত, কিন্তু যারা উপস্থিত 
থাকেন, তাদের পক্ষে শোনা 
ওয়াজিব । 


. ঈদের খুতবায় মিম্বারের ওপর উঠে 


প্রথমেই না বসা সুন্নাত, তবে 
জুমার খোতবাতে বসা সুন্নাত 


. ঈদের ১ম খুতবা শুরুর আগে ৯ 


বার আর ২য় খোতবা শুরুর আগে 
৭ বার তাকবীর বলা মুস্তাহাব 


. খুতবা পড়ার সময় মুক্তাদীগণের 


সারিবদ্ধভাবে নামাযের কাতারে 
বসে থাকা মুস্তাহাব এবং খুতবা 
শোনা ওয়াজিব । 


তাকবীরে তাশরীক 
১. জিলহজ মাসে ৯ তারিখের ফজর 


থেকে ১৩ তারিখের আসর পর্যন্ত 


আগস্ট'১৮  ___0 আত্তান্তহীদ ১৮ 
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প্রত্যেক ফরয নামাযের সালামের 
পর পরই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে 


ঈদুল আযহার নামাযান্তে সালামের 


আদায় করা হয়, তবে উক্ত কাযা 


পর পরই তাকবীর পড়বে । উভয় 


প্রত্যেকের একবার তাকবীর বলা 


ঈদের নামাযান্তে ফেরার পথে 


ওয়াজিব। একা বা জামাআতে 
নামায আদায়কারী প্রত্যেকের 
জন্যে এক হুকুম । যদি ইমাম ভুলে 


তাকবীর বলার প্রমাণ নেই। 
উল্লিখিত তারিখসমূহে কোন 


ওয়াক্তের নামায কাযা হলে এবং 


যায়, তাহলে মুক্তাদীগণ পড়তে 
আরম্ভ করবে। 
২. উভয় ঈদের নামাযে যাওয়ার সময় 


উক্ত কাযা নামায উক্ত দিনগুলোর 
মধ্যে আদায় করলে নামাযের পর 
পরই তাকবীর বলা ওয়াজিব। 


তাকবীরে তাশরীক বলা সুন্নাত। 
ঈদুল আযহায় উচ্চৈঃস্বরে এবং 
ঈদুল ফিতরে আস্তে আস্তে পড়বে । 


আর ওই দিনগুলোর কাযা যদি 
অন্য দিনে বা অন্য দিনের কাযা 
নামায উক্ত দিনগুলোর মধ্যে 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


€ সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয়। 

প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়। 
৪ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয়। 

১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে। 

* এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না। 

€ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। 

 এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয়। 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্বিম পরিশোধ করতে হয়। 


পিতা আগার 
সনম ৬ মাসের খাহক হতে যা 


দারা 


09 7২০6-১০5 00701211995 


10014, 78105101, 1101370 11750 


যথা, [09থ1 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 


গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার 


1১4৯ 94৮, থা, 
010910 []থ1, [া90, 
10181, 4১218101912], 
900. 4518] ০00110195- 


51700 51100 


ডাক-যোগে পাঠানো হয় । 


1901099থ0, & 4১0102]1 000010195, 1152200 1151600 


* দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ 


[010 £1001108 02550 101900 


টাকা । 


৪8119, 1001800 1101160 


€ দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-টাদা উপর্যুক্ত চার্টে প্রদত্ত । 


যোগাযোগ 
আততান্তহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


নামাযের পর তাকবীর বলতে হবে 
না। 


জিলহজ মাসের রোযা 

জিলহজ মাসের ১লা তারিখ থেকে ৯ 
সাওয়াবের কাজ। হাদীস শরীফ মতে, 
প্রতিটি রোযায় এক বছরের রোযার 
সাওয়াব পাওয়া যায়। আর ওই 
দিনগুলোর প্রতিটি রাতের ইবাদত শবে 
কদরের ইবাদতের সমান। বিশেষত 
(সা.) বলেন, তাতে আগের বছরের 
এবং পরের বছরের গোনাহ আল্লাহ 
মাফ করবেন বলে আমি আশা রাখি । 


স্মরণীয় 

জিলহজ মাসের চাদ দেখা যাওয়ার পর 
নখ ইত্যাদি কর্তন না করা মুস্তাহাব । 
কিন্ত যারা কুরবানী করে না তারা 
ঈদের নামাযের পর কর্তন করবে 
যেহেতু তারা যবেহ করবে না। 


১. আল-কুরআন, সূরা আল-কওসার 
১০৮:১-৩ 

২ আত-তিরমিী, আল-জামি'উল কবীর ₹ 
আস-সুনান, মুস্তকা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৪, পৃ. ৮৩, হাদীস: ১৪৯৩ 

ত (ক) আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক আলাস 
সহীহাঈন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ 
হি. _ ১৯৯০ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ২৪৭, 
হাদীস: ৭৫২৫; _(খ)ট আল-হায়সামী, 
মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া_ মানবাউল 
ফাওয়ায়িদ, মাকতাবাতুল কুদসী, কায়রো, 
মিসর (১৪১৪ হি. লন ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ৪, 
পৃ. ১৭, হাদীস: ৫৯৩৪; হযরত আবু সাঈদ 
আল-খুদরী (রোষি.) থেকে বর্ণিত 

৪ ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, দার 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ১০৪৫, 
হাদীস: ৩১২৭ 

« ইবনে মাজাহ, গ্রাণক্ত, খ. ২, পৃ. ১০৪৪, 
হাদীস: ৩১২৩ 


দুররিল মুখতার _ হাত বলে আবিদীদ 
_ ফতোয়ায়ে শামী, খ. ৬, পৃ. ৩২১ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ ৪৬৩৪৬৬৩৬৪৩৬ ৩৪৪৬৪৩ 


মোবাইল: ০১৮৫৬-৬১৮৩৬৭ 
ইমেইল: 0817011790081158)10811.0017, পেইজলিংক: 00.00100/19191010195/.0968 


সমস্যাং (১) মানুষ মারা গেলে 
মৌলভীদেরকে টাকা দিয়ে কবর 
পাহারা দেওয়া এবং ইসালে 
সাওয়াবের উদ্দেশ্যে ওয়াজ-মাহফিল 
করা শরীয়ত সম্মত কিনা? (২) রী 
দাওয়াতের মধ্যে মৌলভীরা 

কষাকষি করে টাকা নেওয়া রী 
সম্মত কিনা? (৩) যেকোন মানুষ মারা 


শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
যিকিরের উদ্দেশ্য হল অন্তরে আল্লাহর 
ভালবাসা সৃষ্টি করা, চাই তা 
উচ্চৈঃস্বরে হোক বা নিম্নস্বরে হোক। 
তবে উচ্চৈঃস্বরে ঘিকিরের সময় নিম্নে 
বর্ণিত শর্তসমূহের প্রতি লক্ষ রাখতে 
হবে। যথা- ১. উচ্চৈঃস্বরে যিকিরের 


গেলে মৌলভী দ্বারা কুরআন শরীফ 
পড়ালে ওই কুরআন শরীফ পড়ার 
টাকা নেওয়াটা শরীয়তসম্মত কিনা? 


চকরিয়া, কক্সবাজার 


শরয়ী সমাধান: (১) আমাদের দেশে 
প্রচলিত কবর পাহারা দেওয়া ও 
ইসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে ওয়ায- 
মাহফিলের আয়োজন করা কুরআন ও 
হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় এবং 


কাজে বিনিময় নেওয়া হারাম । (২) 
খাইর-বরকতের জন্য 


দ্বারা কোন মুসল্লির ক্ষতি না হওয়া । ২. 


৪৮৮31111 


ক 
কক 


7662-৮1-০৮ 


হবে না। অনুরূপ ভাবে অযু করার পর 
কোন পুরুষের সামনে পড়লেও অযু 
ভঙ্গ হবে না। কেহ যদি পুনরায় অযু 
করা জরুরি মনে করে তখন তা 
বিদআত হবে। বুখারী শরীফ: ১/৩২ 
জামেস সগীর: ১/৭১, ফাতওয়ায়ে দারুল 
উলৃমঃ 5/১১৬ 

সমস্যাঃ আমার মেয়ের গত রমযান 
মাসের ২ তারিখে প্রথম হায়েয 


উচ্চৈঃস্বরে যিকিরের দ্বারা কোন ব্যক্তির 


(খতুত্রাব) আসে, কিন্তু দ্বিতীয় দিন 


ক্ষতি নাহওয়া ৩. কারো কোরান 
তিলাওয়াতে বিপ্রতা সৃষ্টি না হওয়া। 
৪.শরয়ীজ্ঞান অন্বেষণরত ব্যক্তির 
ডিস্টার্ব না হওয়া। ৫. লৌকিকতার 
জন্য না হওয়া। তবে উপরোক্ত 
শর্তসাপেক্ষে যিকিরে জলী বা 
উচ্চৈঃস্বরে যিকির যিকরে খফী বা 
নিম়ঃস্বরে যিকির থেকে উত্তম । কেননা 
স্বাস্থ্যের ক্ষতি না হয় মতো উচ্চৈঃস্বরে 
থাকে । সুরা আরাফ : ২০৫, বুখারী শরীফ: 
১/১৭, ফাতহুল মুলহিম: ১/১৬৭ 

সমস্যা: আমাদের দেশে প্রসিদ্ধ আছে 
যে, কোন ব্যক্তি অযু করার পর তার 


দুনিয়াবী 
দাওয়াত পড়ার বিনিময়ে টাকা নেওয়া 
জায়েষ। সুতরাং এ দাওয়াতের 
বিনিময়ে দর কষাকষি করার সুযোগ 
রয়েছে। (৩) ইসালে সাওয়াবের 
উদ্দেশ্যে খতমে কুরআন বা তাহলীল 
পড়ে টাকা নেওয়া নাজায়েয রদ্দুল 
মুহতার ৫/৩৫ 
সমস্যা: যিকরে জলীর (উচ্চৈঃস্বর) 
ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কী? 

মিজান 


ফেনী, ট্রাম 


আগস্ট”১৮ 


সতর খুলেগেলে অযু ভঙ্গ হয়েযায়। 
তদ্রুপ কোন মহিলা অযু করার পর 


আবার হায়েয বন্ধ হয়ে যায়, অতঃপর 
রমযানের ৭ তারিখে আবার রক্ত 
আসে, ৯ তারিখে আবার বন্ধ হয়ে 
যায়, অতঃপর ২২-এ রমযান আবার 
রক্ত আসে, ঈদের দিন পর্যন্ত তা দেখা 
যায়। এমতাবস্থায় কোন কোন 
তারিখকে হায়েয হিসেবে গণ্য করা 
হবে? বিশেষ করে যে দিনগুলোতে 
রক্ত দেখা যায় সে দিনগুলোতে 
নামাযও পড়েনি এবং রোযাও রাখেনি 
এখন আমার জানার বিষয় হলো, তার 
কোন কোন দিনের নামায এবং রোযা 
কাযা করতে হবে? বিস্তারিতজানিয়ে 
বাধিত করবেন। 


শরয়ী সমাধান: খতুত্রাবকালীন 


কোন বেগানা পুরুষের সামনে পড়লে 
পুনরায় অযু করা জরুরি মনে করা 
হয়। এর হুকুম কী? 


শরয়ী সমাধান: নিষ্প্রয়োজনে নিজের 
সতর দেখা বা অপরকে দেখানো 
হারাম। এবং নামাযে সতর খুলে 
যাওয়ার দ্বারা নামায নষ্ট হয়ে যায়। 
কিন্তু সতর খুলে যাওয়ার দ্বারা অযু ভঙ্গ 


মহিলাদের ওপর নামায আদায় করা ও 
রোযা রাখা উভয়ই হারাম, এবং নামায 
পরে কাযা করতে হয় না, তবে রোযা 
কাযা করতে হয়। প্রশ্নের আলোকে 
রমযানের ২ তারিখ থেকে ১১ তারিখ 
পর্যন্ত দিনগুলো হায়েয হিসেবে গণ্য 
হবে। বাকি দিনগুলো ইস্তেহাযা 
(অসুস্থতাবশত রক্তক্ষরণ) বলে গণ্য 
হবে। তাই খতুত্রাবকালীন নামাযের 


7) আত্তার্তহীদ ২০ 


ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 


কাযা করতে হবে না, তবে রোযার 
কাযা করতে হবে। পক্ষান্তরে ১১ 
তারিখের পর অর্থাৎ ২২-এ রমযান 
থেকে ঈদ 

আবশ্যক ছিল। তবে যেহেতু আদায় 
করা হয়নি তাই তা কাযা করতে হবে। 
বুখারী শরীফ, ২৬ নেতা ১/১৫১, 
১৪৮৩, বাদায়েউস সানায়ে; ডঃ মতা 
সমস্যা: আমাদের সমাজে বর্তমানে 
কিছু লোক বলে থাকেন, অযু ছাড়া 
যদি কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা 
বৈধ হয়, তাহলে কুরআন শরীফ স্পর্শ 
করাও বৈধ হবে । অথচ আমরা জানি, 
অযু ছাড়া কুরআন শরীফ স্পর্শ করা 
বৈধ নয়। এ ব্যাপারে শরীয়তের 


বিধান কী? 
সালমান মাহমুদ 


শরয়ী সমাধান: হাদীস ও ডা ওত 
কিতাবাদী থেকে এ-কথা স্পষ্ট 
প্রমাণিত যে, কোন অপবিত্র ব্যক্তির 
জন্য কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করা 
বৈধ হলেও তা স্পর্শ করা বৈধ নয়। 
কেননা তেলাওয়াতের বৈধতার 
ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট নিষেধ 
এসেছে যে, ৫9326৮13123 
(কেবল পৃত-পবিত্ররাই তা স্পর্শ 
করবে) তাই অযুবিহীন কখনো স্পর্শ 
করা যাবেনা । যারা স্পর্শ করার 
বৈধতার কথা বলে তাদের কথা সম্পূর্ণ 
ভুল। আল-জামে লি আহকামিল কুরআন: 


১৭/১৭১, মুসাননাফে 
১/৩৪১, বাহরুর রায়েক: 


আবদুর  রাধ্যাক: 
১/৩৪৮, রদ্দুল 
মুহতার: ১/৪৮৮ 
সমস্যা: আমরা জানি, নিয়ত অন্তরের 
কাজ তাই মুখে নিয়ত না করলেও 
নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। আমাদের 
সম্পর্কে মতানৈক্য দেখা যায়। কেউ 
বলেন জরুরি, কেউ বলেন জরুরি 
নয়। তাই এ-ব্যপারে শরীয়তের সঠিক 
বিধান কী? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত 
করবেন। 


আরিফুল্লাহ 
কুতুবদিয়া, কক্সবাজার 
আগস্ট'১৮ 


শরয়ী সমাধান: বিভিন্ন হাদীসও ফিকহী 
কিতাবাদী দ্বারা এ-কথা প্রতিয়মান হয় 


মুকতাদী অবগত থাকতে হবে। 
পক্ষান্তরে ইমামের অবস্থা অস্পষ্ট হলে 


যে, নিয়ত করা ছাড়া নামায শুদ্ধ হবে 


ইকতিদা সহীহ হবে না। প্রশ্নালোকে 


না। কেননা নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য 
নিয়ত করা জরুরি । ফুকাহায়ে কেরাম 
বলেছেন নিয়ত অন্তরের কাজ। তাই 
মুখে আরবি বা বাংলা নিয়ত করা 


ইজতিমার ময়দানে মাইকে নামায 
পড়ানো হয় বিধায় যে সমস্ত মুকতাদী 
স্পষ্ট ভাবে বুঝে তাদের নামায শুদ্ধ 


ব্যতীত অন্তরে নিয়ত করলেও নামায 


হয়ে যাবে। মাঝখানে রাস্তা থাকাতে 


শুদ্ধ হয়ে যাবে । মুখে আরবি বা বাংলা 
নিয়ত করা জরুরি নয়। তবে অন্তরে 
নিয়ত করার সাথে সাথে মুখেও 
উচ্চারণ করা উত্তম। কেননা মুখে 
উচ্চারণ করলে অন্তরে নিয়ত করা 
সহজ হয়। বুখারী শরীফ: ১/২, ফয়জুল 


বারী: ১/৯৩, হিদায়া: ১/১৫৯, ফতহুল কদীর: 
১২৩২, মাজমাউল আনহুর: ১/৪৩ 


সমস্যাঃং আমরা জানি, জামায়াতে 
নামা আদায় করার ক্ষেত্রে মাঝখানে 
দুই কাতার পরিমাণ ফাকা থাকলে বা 


নামায শুদ্ধ 


তন্ধপ জামায়াত চলাকালীন মানুষ 


কোন সমস্যা হবে না। এবং চলাচলের 
রাস্তা বা রাস্তার পাশে এমনকি পাশের 
বিল্ডিংয়ের ছাদের ওপর থেকেও 
ইকতিদা করলে নামায শুদ্ধ হয়ে 
যাবে। পক্ষান্তরে ইমামের অবস্থা 
মুকতাদী যেখানে হোক না কেন 
অস্পষ্ট হলে ইকতিদা শুদ্ধ হবে না। 
তবে সববিস্তায় কাতারের সাথে 
সংযোগ রাখার চেষ্টা করতে হবে এবং 
কর্তৃপক্ষকে তার প্রতি যথেষ্ট যত্ুবান 
হতেহবে। বুখারী শরীফ: ১/১০১, ফয়জুল 
বারী: ২৯/৪৬১, ফতওয়ায়ে £ ২/৩৩৩, 
আল বাহরুর রায়েক: ১/৩৬৩। 

সমস্যা: জানাযার নামাযে মসজিদ- 
সংলগ্ন মাঠ ছোট হওয়ার কারণে মুসল্লি 
বেশি হলে সাধরণত মাঠে সংকুলান 
হয় না এবং বর্ধাকালে মুষলধারে বৃষ্টি 
হলে সাধরণত বাইরে জানাযার নামায 
পড়ার পরিবেশ থাকে না। এমতাবস্থায় 
মসজিদের মেহরাবের বাহিরের দরজা 


ওইসব রাস্তা দিয়ে চলাচল করে। 
এমনকি মাঠের পিছনে রাস্তার পাশে ও 


দিয়ে জানাযা মেহরাবে রেখে মুসল্লিগণ 
মাসজিদে দীড়িয়ে জানাযার নামাযের 


বিভিন্ন স্থানে মানুষ জামায়াতে শরিক 
হয়, এবং বিভিন্ন বড়-বড় বিল্ডিংয়ের 
ছাদের ওপর থেকে-ও ইকতিদা করে 
থাকে, যার ফলে ইন্তেসাল বা সংযোগ 
থাকে না। উল্লিখিত ক্ষেত্রে নামায শুদ্ধ 
হবে কি নাঃ বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত 


করবেন। 
শিহাব উদ্দিন 
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: আল্লামা শামীর 
ভাষ্যমতে জামায়াতে নামায আদায় 
করার ক্ষেত্রে ইকতিদা সহীহ হওয়ার 


নিয়ত করতে পারবে কিনা? শরয়ী 
সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন। 
মাওলানা শহিদুল্লাহ 
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: আমাদের হানাফী 
মাযহাবে বিশেষ ঠেকা ব্যতীত (যথা- 
লাগাতার মুষলধারে বৃষ্টি ইত্যাদি) 
জানাযার নামায মসজিদে পড়া কোন 
অবস্থাতে জায়েয নাই। জানাযার 
নামা মসজিদে পড়া হলে নামাযের 
সাওয়াব পাওয়া যাবে না। মায়্যিত 
মসজিদের বাহিরে থাকুক, মুসল্লিরা 


জন্য পূর্বশর্ত হল, ইমামের অবস্থা তথা 
রুকু-সিজদা ইত্যাদি ইমামকে দেখে 


ভিতরে থাকুক বা মায়্িত এবং কিছু 
মুসল্লি বাহিরে আর বাকি মুসল্লি 


হোক বা ইমামের আওয়াজ শুনে হোক 


মসজিদের ভেতরে থাকুক, সর্বাবস্থায় 
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জানাযার নামায মসজিদে পড়া 
মাকরুহে তাহরীমী ও নাজায়েয । 


করা জরুরি নয় বরং বর্তমান রূপা, 


ত্রিশহাজার টাকা জমা হয়েছে । আমি 


চাদির মূল্য হিসাবে নেসাব নির্ধারণ 


এখন ওই. মাদরাসায় চাকুরিরত 


কেননা রাসুলুল্লাহ (সা.) সারা জীবনে 


করে লই মূল্যের টাকা বা সে পরিমান 


মাত্র একবার প্রয়োজনবশত মসজিদের 


অবস্থায় আছি এবং যখনই মাদরাসা 


কাপড় ছোপড় বা অন্য জিনিসের দ্বারা 


ভিতরে জানাযার নামায পড়েছেন আর 
কোন সময় জানাযার নামায মসজিদে 
পড়েননি । এমনকি রাসুলুল্লাহ (সা.) 
নাজ্জাশি বাদশাহের গায়েবানা নামাযে 
জানাযাহ পড়েছেন, মায়্যিত উপস্থিত 
ছিল না। তা সত্লেও তার গায়েবানা 
নামা মসজিদে নববীতে পড়েননি 
বরং মসজিদের বাহিরে জানাযার 
নামাযের জন্য যে একটা নির্দিষ্ট জায়গা 


নামাযের সাওয়াব পাওয়া যায়। তা 
সত্তেও তিনি জানাযার নামায কখনও 
মসজিদে নববীতে পড়েননি । নবী 
করীম (সা.) আরও ইরশাদ করেছেন, 
যে ব্যক্তি মসজিদের মধ্যে জানাযার 
নামায পড়বে সে নামাযের সাওয়াব 
পাবে না। সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত 
ঘটনায় মসজিদের নিকট যদি জায়গা 
ছোট হয় তখন একটু দূরে যেতে 
হলেও মাঠে গিয়ে বা লম্বা রাস্তা প্রশস্ত 
থাকলে সেখানে জানাযার নামায পড়া 
দরকার, মসজিদে নয়। বুখারী শরীফ: 
১/১৬৭, আবু দাউদ: ২/৪৫৪, খুলাসাতুল 
ফাতাওয়া: ১/২২২, আহসানুল ফাতাওয়া: 
8/১৮৩ 

সমস্যা: বর্তমানে আমাদের দেশে কিছু 
আলেম আছেন, যারা বলে থাকেন, 
সদকায়ে ফিতির টাকা দ্বারা আদায় 
করলে আদায় হবে না। কেননা 
হাদীসে টাকার কথা বলা হয়নি বরং 
খাদ্য-্দ্রব্যের কথা বলা হয়েছে । এখন 
আমার জানার বিষয় হল, এভাবে টাকা 
দ্বারা সদকায়ে ফিতির আদায় করলে 
তা শরীয়তসম্মত কি না? জানিয়ে 
বাধিত করবেন। 

আবদুল্লাহ 


নোয়াখালী 


শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
যাকাত যেমন ্বর্ণ-চাদি দ্বারা আদায় 


আগস্ট”১৮ 


আদায় করা জায়েয এবং তার দ্বারা 


হতে বেতনের টাকা চাই, আমাকে বলা 
হয়, যখন মাদরাসার ফান্ডে টাকা জমা 


যাকাত আদায় হয়ে যায়। এরকম 


হবে তখনই আপনার টাকা দেওয়া 


সদকায়ে ফিতির ও এককেজি সাড়ে 


হবে। অর্থৎ আমার টাকা পাওয়ার 


সাতশত গ্রাম অর্থাৎ পৌনে দু'কেজি 
গম বা তার আটা অথবা তার মূল্য 


নির্দিষ্ট কোন সময় নাই। তাই আমার 
প্রশ্ন হলো, এ ধরণের বাকি বেতনের 


নির্ধাণ করে সে পরিমাণ যে কোন 
জিনিসের দ্বারা সদকায়ে ফিতির আদায় 
করলে সদকায়ে ফিতির আদায় হয়ে 
যাবে । আর যদি গম, আটা বা তার 
মূল্য দ্বারা সদকায়ে ফিতির আদায় করা 
না হয়, বরং জব, কিসমিস বা খেজুর 
ইত্যাদি দ্বারা সদকায়ে ফিতির আদায় 
করা হয়, তখন পৌনে চার কেজি 
অথবা তার মূল্য পরিমাণ যে কোন 
জিনিস দ্বারা সদকায়ে ফিতির আদায় 
করা জায়েয ও সহীহ হবে । আমাদের 
এ ফতওয়ার সাথে ইমাম বুখারী 
(রহ.)ও একমত । কেননা অবিকল 
গম, আটা, কিসমিস, জব ইত্যাদি দ্বারা 
যদি সদকায়ে ফিতির আদায় করা 
জরুরি ও ওয়াজিব বলা হয়, তখন 


ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে কিনা? 


শরয়ী সমাধান: চাকুরীর বেতন বাবত 
যে সমস্ত টাকা বাকি ও কর্জ হয়, সে 
ধরণের কর্জকে ফিকহশাস্ত্রের 
পরিভাষায় [][]]]যা| বলা হয়। তার 
শরয়ী হুকুম হলো, উক্ত কর্জের টাকার 
মালিক যদি সাহেবে নেসাব হয়, তখন 
নেসাব পরিমাণ টাকা উসুল হওয়ার 
পর তার ওপর এক বৎসর অতিবাহিত 
হলেযাকাত ওয়াজিব হবে । নতুবা উক্ত 
টাকার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। 
রদ্দুল মুহতার: ২১/৪৯ 

সমস্যা: বাংলাদেশিরা যখন হজ করতে 
যান, তখন উমরার কাজ সমাধান করে 


এবং গরিব মিসকিন যারা যাকাত বা 


আবার ৮ তারিখে হজের জন্য ইহরাম 


সদকায়ে ফিতির ইত্যাদি ভোগ করবে 
তাদেরও অনেক সময় উপকারে 


ধারণ করেন। তারপর হজের কাজ 
শেষ করে কিছুদিন মক্কা শরীফে 


আসবে না। সুবিধাবাদী লা-মাযহাবীর 


অবস্থান করেন। আমার জানার বিষয় 


দল যারা কুরআন হাদীসের শাব্দিক 
অর্থ ছাড়া তার আসল মর্ম ও সহীহ 
র জ্ঞানও 
রাখে না; এ সমস্ত জাহেল লা- 
মাযহাবীরা কুরআন-হাদীসের সহীহ 
মর্ম না বুঝে জনগণকে কষ্টে ফেলার 
জন্য এবং কুরআন-হাদীস মতে আমল 
না করার জন্য এ সমস্ত অহেতুক কথা 
বলে থাকে। যা ভুল ও অশুদ্ধ এবং 


বুরআন্রাদ -হাদীসের অপব্যাধযা। আবু 
দাউদ শরীফ: নিত তিরমিধী শরীফ: 
১/১৩৬, বুখারী ১/১৯৪, ফয়জুল বারী: 
৩/৩৭৮, রদ্দুল মুহতার: ৩/৩২২ 


হলো, সেই বাংলাদেশি ব্যাক্তি হজের 
পর মক্কায় অবস্থানকালে মসজিদে 
আয়েশাতে গিয়ে ওমরার নিয়তে 
ইহরাম বেঁধে বারবার উমরা করতে 
পারবে কিনা? আর ওই সময় উমরা 
করলে সাওয়াব বেশি না তাওয়াফ 
করলে সাওয়াব বেশি? জানালে 
উপকৃত হবো। 

মুজাফফর আহমাদ 

সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: আপনি হজের যে 
পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন তাকে 


সমস্যাঃং আমি একজন মাদরাসার 
শিক্ষক। মাদরাসা কর্তৃপক্ষ হতে 
নির্ধারিত সময়ে বেতন ঠিক মত না 
পাওয়ায় মাদরাসায় বেতন বাবত 


ইসলামের পরিভাষায় “তামাত্' বলা 
হয়। এছাড়া আরো দু'প্রকারের হজ 
রয়েছে। মোটকথা যেকোন প্রকারের 
হজ পালন শেষে মক্কা শরীফে অবস্থান 
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কালে উমরা পালন করতে কোন 


প্রতিজন এক সাথে দুইলক্ষ থেকে 


অসুবিধা নেই। কারণ হজের দিনগুলো 


পাঁচলক্ষ টাকা পেয়েছেন। এদের মধ্যে 


ব্যতীত যে কোন সময় উমরা পালন 
করা যায়, এবং হাদীস শরীফে উমরা 
পালন করার অনেক সাওয়াব ও 
ফযীলতের কথা উল্লেখ রয়েছে । তবে 
হাদীস এবং ফিকহের কিতাবাদীতে 
মক্কা শরীফে অবস্থান কালে উমরা 
বেশি করার তুলনায় তাওয়াফ বেশি 
করার ফযীলত এবং তাওয়াফ উত্তম 
হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। তাই 
বারবার উমরা করার চেয়ে বেশি বেশি 
তাওয়াফ করা উত্তম হবে। সূরা বাকরা; 
১২৫, রাদদুল মুহতার: ৩/৫১৭, ফাতওয়ায়ে 
য়া: ১২/২২৫ 
সমস্যা জনাব! আমি দুবাইয়ে বসবাস 
করি। এবার আমার মাকে হজ্জ 
করানোর জন্য আমি জেদ্দা বিমান 
বন্দরে উপস্থিত হয়ে তাকে গ্রহণ করে 
হজের যাবতীয় কার্যক্রম শেষ করার 
ইচ্ছা পোষণ করেছি। এখন আমার 
জানার বিষয় হলো, এমতাবস্থায় 
আমার মায়ের হজ করার জন্য 
বাংলাদেশ থেকে জেদ্দা-বিমানবন্দর 
পর্যন্ত কোন মাহরাম ছাড়া একা পৌছা 
জায়েয বা বৈধ হবে কিনা? 
মুসলেহ উদ্দিন 
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম 

শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
মহিলাদের জন্য কোনো মাহরাম 
ব্যতীত হজের সফর করা জয়েয নেই। 
যদিওবা আপনি আপনার মাকে জেদ্দা 
বিমানবন্দর থেকে গ্রহণ করবেন, কিন্ত 
বাড়ি থেকে বা বাংলাদেশ বিমানবন্দর 
থেকে জেদ্দা বিমানবন্দর পর্যন্ত এত 
করা ইসলামী শরীয়ত মতে জায়েয বা 
বৈধ হবে না। যদি আপনি তাকে হজ 
করাতে চান, তাহলে বাংলাদেশে এসে 
তাকে সাথে নিয়ে হজ করাতে হবে বা 
কোনো মাহরাম আত্মীয় জেদ্দা বিমান 
বন্দর পর্যন্ত তার সাথে যেতে হবে 
সহীহ বুখারী: ১০৮৭; সহীহ মুসলিম: ১৩৩৮; 
রদ্দুল মুহতার: ২/৪৬৬ 
সমস্যা: সরকারি কারখানা বন্ধ হয়ে 
যাওয়ায় সকল কর্মচারী, শ্রমিক 


আগস্ট”১৮ 


কিছু লোক এমন আছে যাদের এই 
টাকা ব্যতীত কোন জমি বা টাকা- 
পয়সা নেই এবং অন্য কোন আয়ের 
উৎসও নেই। এখন এই টাকা দ্বারা 
তাদের ওপর হজ ফরজ হবে কিনা? 
হাবীবুর রহমান 
রাউজান, উ্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: ইসলামী শরীয়তের 
মধ্যে হজের সময় হলো দুই মাস দশ 
দিন অর্থাৎ শাওয়াল, জিলকদ, 
জিলহজের ১০/১২ দিন পর্যন্ত যে 
কোন ব্যক্তি যদি হজের এই সময়ের 
মধ্যে এই পরিমাণ নগদ টাকার মালিক 
হয়, যে টাকা দ্বারা সে সহজভাবে মন্কা 
শরীফে যাতায়াতের খরছ এবং মক্কা 
শরীফে যতদিন অবস্থান করবে তার 
খরছ এবং হজ পালন করত: বাড়িতে 
ফিরে আসা পর্যন্ত তার পরিবারবর্ণের 
ভরণ-পোষণ ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে কারো 
মুখাপেক্ষি হওয়া ছাড়া সহজভাবে 
চালাতে পারে তখন তার ওপর হজ 
ফরয হয়ে যাবে। ভবিষ্যতে তার 
বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য করা 
যাবে না। কেননা সেগুলোর দায়িতৃ 
আল্লাহ তায়ালা নিয়েছেন। বাকি 
বান্দার জন্য তার সাধ্য অনুযায়ী 
যোগ্যতা মতে চেষ্টা করতে হবে । আর 
যদি হজের সময় আসার পূর্বেই কোন 
ব্যক্তি কোন অঙ্কের টাকা বা অর্থের 
মালিক হওয়ার পর হজের সময় 
আসার পূর্বে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজে 
ব্যয় করার পর এবং হজের সময়ের 
মধ্যে তার নিকট এ পরিমান নগদ 


সমস্যা: যদি কারো মালিকানায় 
কুরবানীর দিনগুলো থেকে কোন 
একদিনে এ-পরিমাণ হারাম বা অবৈধ 
সম্পদ হস্তগত হয় যে, যার দ্বারা 
কুরবানী ওয়াজিব হয়ে যায়। তখন 
এমন সম্পদ দ্বারা তার ওপর কুরবানী 


ওয়াজিব হবে কিনা? জানালে উপকৃত 
হবো। 
কবীর আহমদ 
টেকনাফ, কক্সবাজার 


শরয়ী সমাধান: যদি এমন পন্থায় কোন 
সম্পদ হস্তগত হয় যে, ইসলামী 
শরীয়ত মতে যে মালের সে মালিক 
হয় না। (যেমন: চুরিকৃত টাকা) এমন 
সম্পদের ওপর কুরবানী ওয়াজিব হবে 
না। তবে যদি এমন পন্থায় হস্তগত 
হয়, ইসলামী শরীয়ত মতে যে 
সম্পদের ওপর তার মালিকানা সাব্যস্ত 
হয় (যেমন অবৈধ ব্যবসা)। এমন 
মালের ওপর কুরবানী ওয়াজিব হবে। 
রদ্দুল মুহতার: ৫/৪৯, তাবয়ীনুল হাকায়েক: 
8/৬১ 

সমস্যা: গরু, মহিষ, উট কুরবানির 
শরীক করা এবং তাদের কাছ থেকে 
নিজ-নিজ অংশের মূল্য নিয়ে নেওয়া 
আবশ্যক? নাকি ক্রয় করার পর 
অংশীদার তালাশ করতে পারবে?অথবা 
চার পাচজন মিলে ক্রয় করার পর অন্য 
দুই-তিনজনকে শরীক করতে পারবে 
কিনা? জানিয়ে বাধিত করবেন । 


শরয়ী সমাধান: প্রশ্নে উল্লিখিত সকল 


টাকা জমা না থাকে যা দ্বারা সে হজ 
পরিপূর্ণ ভাবে পালন করতে পারে। 
অর্থাৎ হজের যাতায়াত ও সেখানে 
অবস্থানকালের প্রয়োজনীয় খরচএবং 
হজ থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত তার 
পরিবারবর্ণের খরচ ইত্যাদি আঞ্জাম 
দিতে পারে মতো তার নিকট নগদ 
টাকা না থাকে, তখন তার ওপর হজ 


ফরয হবে না। আলমগীরী: ১/২১৭, 
ফাতওয়ায়ে দারুল উলুম: ৭/৩২৯ 


পদ্ধতি শরীয়তসম্মত ও বৈধ। তবে 
সাতজন শরিক হওয়ার পূর্বে ক্রয় 
করলে ক্রেতা যদি দরিদ্র হয়, তখন 
সাতজন শরিক হওয়ার পর কুরবানির 
নিয়ত করবে । কেননা দরিদ্র ব্যক্তির 
জন্য কুরবানির নিয়তে জন্ত ক্রয় করার 
পর অন্য কাউকে শরিক করা জায়েয 
নেই। ফতওয়া মাহমুদিয়া ২৬/৩১৬; রদুল 
মুহতার: ৫/২০১ 
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সমস্যা: দু'জন স্ত্রী থাকলে কোন-কোন 


স্ত্রী থেকে পৃথক থাকবে । তালাকের 


খাতে সমতা রক্ষা করা একান্ত জরুরি? 


ইদ্দত তিন হায়েয (মাসিক স্রাব) 


শরয়ী সমাধান জানিয়ে বাধিত 
করবেন। 
ডা. ফরিদুল আলম 


আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম 

শরয়ী সমাধান: কোন ব্যক্তির একাধিক 
স্ত্রী থাকলে তাদের ভরণ-পোষণ এবং 
তাদের সাথে সহবাস ইত্যাদির মধ্যে 
সমতা রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন, 
নতুবা আল্লাহ তায়ালার নিকট কঠিন 
শাস্তির হতে হবে। 
অবশ্যকোন স্ত্রীর প্রতি যদি আন্তরিক 
মায়ামমতা বেশি থাকে তাতে 
অসুবিধা নাই। তার পরও আচার- 
ব্যবহার, ভরণ-পোষণ এবং সহবাস 
ইত্যাদির মধ্যে সমতা বজায় রাখতে 
হবে। সূরা নিসা: ৩, তিরমিযী শরীফ: 
১/২১৬, হেদায়াঃ ২৩৪৯, ফতওয়ায়ে শামী: 
৪/৩৭৭ 

সমস্যা: একজন স্বামী ও তার স্ত্রীর 
মাঝে প্রায় সময় কথা কাটাকাটি হয়ে 
থাকে, একদিন স্বামী তীর স্ত্রীকে খুব 
বেশি বকাবকি করে । ঘটনার পর স্ত্রীর 
ভাই (শালা) তার স্বামী (দুলা ভাইকে) 
গালমন্দ করে এবং ধমক দেয়, তাতে 
স্বামী রাগান্বিত হয়ে স্ত্রীকে উদ্দেশ্য 
করে বলে, যদি তুমি তোমার (ওই) 
ভাইয়ের সাথে কথা বলো তাহলে তুমি 
তিন তালাক। এখন আমার জানার 
বিষয় হলো, স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত 
না হয়েও তার ভাইয়ের সাথে কথা 
বলার শরয়ী কোন হিলা বা পন্থা আছে 


কিনা? 
দীন মুহাম্মদ 

শরয়ী সমাধান: প্রশ্নে উল্লিখিত ঘটনায় 
স্বামী স্ত্রীকে শর্তসাপেক্ষে যে তিন 
তালাক দিয়েছে, উক্ত শর্তসাপেক্ষ 
বাক্যের শর্ত যদি লঙ্ঘন না হয়ে থাকে 
অর্থারথ স্ত্রী তার ভাইয়ের সাথে কথা না 
বলে থাকে, তখন তিন তালাকের 
অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার পদ্ধতি 
হলো, স্বামী স্ত্রীকে শর্তবিহীন একটি 


বায়েন তালাক প্রদান করবে তার পর 
আগস্ট'১৮ 


অতিবাহিত হওয়ার পর আর স্ত্রী যদি 
গর্ববতী হয় তখন গর্ব প্রসব করার পর 
স্ত্রী শর্ত লঙ্ঘন করবে। অর্থাৎ উক্ত 
ভাইয়ের সাথে কথা বলবে । তখন উক্ত 
তিন তালাক পতিত হয়ে বৃথা হয়ে 
যাবে। কেননা তালাকের ইদ্দতের 
সময় অতিবাহিত হওয়ার পর উক্ত স্ত্রী 
বেগানার মত হয়ে যাবে । অতঃপর 
স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মতিক্রমে কমপক্ষে 
দুই সাক্ষীর উপস্থিতিতে এবং কমপক্ষে 
সর্বনিম্ন মহর ২৫০০ (আড়াইহাজার) 
টাকা ধার্য করে শরীয়তসম্মত ভাবে 
আকৃদে নেকাহের নবায়ন করবে। 
তারপর তারা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে 
মেলামেশা ও ঘর-সংসার করতে কোন 
অসুবিধা হবে না। আল মুহীতুল বুরহানী: 


৩/৫৩৫, র মুহতার: ৪. ৬০৯, 
তাতারখানিয়া: ৫/৫২, ফাতওয়ায়ে 
১/৪১৬ 


সমস্যা: একদিন আমার স্ত্রী আমাকে 
সন্দেহ করে ঝগড়া করতে লাগল 
ঝগড়ার এক পর্যায়ে আমি স্ত্রীকে 
বললাম, সবসময় আমার ঝগড়া ভালো 
লাগছে না। তুমি চলে যাও। তখন 
আমার স্ত্রী বলল, আমাকে দিয়ে দাও 
আমি বললাম চলে যাও । আমার স্ত্রী 
আবার বলল, আমাকে দিয়ে দাও 
আমি বললাম চলে যাও। আমার স্ত্রী 
আবার বলল, আমাকে দিয়ে দাও 
আমি বললাম চলে যাও । আমি “চলে 
যাও" যে বাক্যটা বললাম, এটা মানে 
এমনি চলে যেতে বললাম। তালাক 
দেওয়ার কোন নিয়ত আমার ছিল না 
আমার স্ত্রীর “দিয়ে দাও” বাক্যটা মানে 
হচ্ছে, আমি তাকে তালাক দিয়ে দেই, 
এটা আমি বুঝতে পেরেছি। * আমি 
“চলে যাও" যে বাক্যটা বলেছিলাম, 
এটা এমনি চলে যেতে বলেছি, তালাক 
দিচ্ছি না, এটা আমার স্ত্রীও বুঝতে 
পেরেছে। যার কারণে আমার স্ত্রী “চলে 
যাও" বাক্যটা মেনে না নিয়ে বারবার 
বলেছে, “দিয়ে দাও" । বি. দ্র. তালাক 
শব্দ কেউ উল্লেখ করিনি । এবং আমার 
তালাকের নিয়তও ছিল না। 


মু. মিসবাহ 

সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: প্রশ্নে উল্লেখিত ঘটনায় 
স্বামীর নিকট স্ত্রীর বারবার তালাক 
তলব করার পরিপ্রেক্ষিতে স্বামী যে 
বলেছে, “তুমি চলে যাও", কিন্তু তার 
দ্বারা স্বামী যে দাবী করতেছে, আমি 
তালাকের নিয়ত করি নাই বরং 
স্বাভাবিক ভাবে এবং উপহাস করে 
বলেছি। তাই যদি স্বামী আল্লাহ 
তায়ালার নামে শপথ করে বলে থাকে 
যে, সে তালাকের নিয়ত করেনি। 
খন উক্ত বাক্যের দ্বারা স্ত্রীর ওপর 
লাক পতিত হবে না। কেননা, এ 
ধরণের শব্দগুলি আমাদের ফেকাহ 
আখ্যায়িত করা হয়, যার দ্বারা রাগের 
৪55 তালাক তলব করার 
সময়ও তালাক পতিত হওয়ার জন্য 
লাকের নিয়ত করা প্রয়োজন । 
লাকের নিয়ত না থাকলে তার দ্বারা 
তালাক পতিত হয় না। কিন্তু ভবিষ্যতে 
স্ত্রীর জন্য এরকম শব্দ ব্যবহার করা 
থেকে বিরত থাকা একান্ত জরুরি । 
আদ্দুররুল মুখতার: ৪/৫২৮, রদ্ছুল মুহতার: 
৪/৫৩৩ফাতাওয়ায়ে  হিন্দিয়াঃ ৷ ১/৩৭৫, 
বাদায়েউস 


সানায়ে: ৪/২৩৬, আল বাহরুর 
রায়েক: ৩/৫১৯ 


তি 
তি 


এ] 2) 


বিভাগীয় নোটিশ 


টদনন্দিন জীবনের যেকোনো 
সমস্যার শরয়ী সমাধান 
ইসলামিয়া পিয়ার ফতওয়া 
বিভাগে পরশ পাঠাতে পারেন । 
এজন্য সরাসরি যোগাযোগ বা 
বিভাগের জন্য নির্দিষ্ট ফোনে 
যোগাযোগ করুন । প্রশ্ন 
মেইল বা ফেসবুক ফ্যান- 
পেইজেও। 
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শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানীর হাদীস গবেষণা: 


জনৈক লা-মাযহাবীর মূল্যায়ন 


[শায়খ আবদুল্লাহ আল-দাওয়ীশ সউদী বংশোডুত একজন বিদঘ্ধ মুহাদ্দিস । উদারপন্থি লা-মাযহাবী আলিম ও 


পঙ্ত ব্যক্তিত ॥ ইবনে হাজার আল-আসকালানী রেহ.)-রচিত ফতহুল বারীর সফল টীকাকার। শায়খ নাসিরদ্দীন 


আল- 


আলবানীর বিশিষ্ট গুণথাহী ও একান্ত অনুরক্ত । হাদীস ও রিজালশান্ত্ে একজন স্বাধীন চিন্তাধারার অধিকারী । 


তিনি শায়খ আল-আলবানীর হাদী সগবেষণায় সুতীক্ষ নিরীক্ষা পরিচালনা করে তার ক্রটি-বিচ্যুতি শোধরে দেন । 


উ্ববাদী সালাফীদের শায়খ আলবানীর তাকলিদ ও অনুসরণ বিষয়ে সতকীকরণ দিক-নিদের্শনা এদান করেন। 

তিনি /777777/71771177777777777777শিরোনামে একটি এন্থ রচনা করেন । যাতে বিষদ গবেষণার মাধ্যমে 
২৯৬টি হাদীসকে সহীহ বলে এমাণ করেন যে সকল হাদীসকে শায়খ আলবানী যয়ীফ বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন । 

আবার /77777177777177177177717777777শিরোনামে ১৪টি হাদীসকে যয়ীফ সাব্যস্ত করেন, যেগুলোকে শায়খ 
আলবানী সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন । যা শীঘেই এস্থাকারে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। বক্ষ্যমাণ এঁবন্ধে এন্থের ৫-১১ 


ক্রমিকের হাদীস আলোচনা করা হলো] 
হি সহী আল-বৃখারী ও মুসলিমের রাবী । 62757৩52005 ০০0 এ 
হাদীস: পাঁচ তিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাবী । ইমাম হি তত 


৫০5০ ৫৯526 0 নিরবে 
০৪০০ এ ১! ০৮৮৭ শর0) ৮০ 
£ ৯2৫০ দত 1৮14 খা এ ০ 
তা 
৯৪72-৯৮-৮৮ 
৭৮০৯৩ ০৪ ৮৬৪ ৬ ও 
৮0105 ০৪৭ ৬৮৮ জা ১৪৩০ ৪৭৭ / 
.0৭০) ১৪১ জো শেপ 017) 


বুখারী (রহ.) ও মুসলিম (রহ.) তার 
নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। 
ইমাম তিরমিযী আবু মুসা আল- 
আশআরী (রাযি.) থেকে বর্ণনা 
করেন। তিনি তোমাদের এবং বাহনের 
মাথার মাঝখানে অবস্থান করছেন। 

এ হাদীসের রাবী আবু নুআমা আল- 
সাদীকে তাকরীবুত তাহযীব কিতাবের 


“হে মানবজাতি! তোমরা বধির ও দূরে 
অবস্থানকারী কোনে সতবাকে আহ্বান 
করছো না। তোমরা যাকে ডাকছো, 


লেখক (ইবনে হাজার আল- 
আসকলানী রহ.) নির্ভরযোগ্য বলে 


তিনি তোমাদের এবং তোমাদের 
বাহনের ঘাড়ের মাঝখানে |” 


মন্তব্য করেছেন। তার নিকট থেকে 
ইমাম মুসলিম হাদীস বর্ণনা করেছেন। 


নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী উপর্যুক্ত 
্রন্থাবলিতে হাদীসটি [][ঘ]] হিসেবে 


বর্ণনা করেন। 


তাখরীজুসুনাহ (১/২৭৪-২৭৫) 
কিতাবে তাকে মুনকার রাবী হিসেবে 
দাবি করা হয়েছে। স্মৃতিশক্তির 


হাদীসটির ব্যাপারে আমার বক্তব্য 


দুর্বলতার কারণে তাকে যয়ীফ বলা 


হলো, এটি সহীহ। ইমাম আবু দাউদ 


হয়েছে। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য 


(রহ.) এ বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন 
করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহ.) 
বলেন, “এটি হাসান ও সহীহ হাদীস । 
ইমাম আবু দাউদ আবু মুসা আল- 
আশআরী (োযি.)-এর বরাতে 
হাদীসটি বর্ণনা করেন। হাম্মাদ ইবনে 
সালামা ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ 


আগস্ট”১৮ 


হলো, এ দাবিটি ভিত্তিহীন। কেননা এ 
হাদীসের অর্থবোধক বিভিন্ন হাদীস 
বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরিমিযী 
(রহ.)-এর বর্ণনাটি পূর্বে উল্লিখিত 
হয়েছে।১ 


হাদীস: ছয় 


৮6)? 21751 42 ৮ পুথ। ১4০5 
11558520551 
০5৬ এ) 40009 এ এ 
রনি হর (3 পার 

88 5675 
“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি 
মদ পান করে মাতাল অবস্থায় পথে 
প্রান্তরে ঘুরতে লাগলো । আমরা তাকে 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট নিয়ে 
যেতে গেলাম। হযরত আব্বাস 
(রাষি.)-এর গৃহ বরাবর আসার পর 
তার হুশ ফিরে আসলো । সে হযরত 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট বর্ণনা 
করার পর তিনি হেসে উঠে বললেন, 


সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি |” 
নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী তাখরীজুল 
মিশকাত গ্রন্থে দুর্বল সনদে হাদীসটি 


__ল্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ২৫ 
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বর্ণনা করে বলেন, “এখানে ইবনে 
জুরাইজ রেওয়ায়াত দ্বারা হাদীসটি 
বর্ণনা করেন।”* 

হাদীসটির ব্যাপারে আমার বক্তব্য 
হলো, এটি সহীহ হাদীস। ইমাম আবু 
দাউদ (রহ.)-এর রেওয়ায়াতের কারণে 
তাকে অনেকে অভিযুক্ত করেছেন 
ইমাম বায়হাকী (রহ.)-এর 
রেওয়ায়াতে ইবনে জুরাইজ এ 
অভিযোগ স্পষ্টভাবে খপ্তন করেছেন 
ইবনে হাজার আল-আসকালানী (রহ.) 


ি 


00:05 ০১ টা :৫ এ 

৩১৪০৩ | 90 বেঞ্ 4৫১8৮ 195 
০2206 3১-০৩-৪ 81) :0 5516 
145) :0-53 ৭5০5956828৫ 
“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
একজন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
নিকট এসে বললেন, আমি আপনাকে 
ভালোবাসি। তিনি বললেন, খুর 
ভেবে-চিন্তে কথাটি বলো।' লোকটি 
আবার বললো, আল্লাহর কসম! আমি 
আপনাকে ভালোবাসি । কথাটি সে 
তিনবার বললো । রাসুলুল্লাহ (সা.) 
বললেন, “তুমি সত্যবাদী হলে 
অভাবকে বর্ম হিসেবে গ্রহণ করার জন্য 
প্রস্তুত হও । বন্যার পানি যেভাবে খুব 
দ্রুত গতিতে প্রান্ত-সীমায় পর্যন্ত পৌছে 
যায়, যে আমাকে ভালোবাসে অভাব 
তার নিকট বন্যার পানির চেয়েও 
অধিক দ্রুত গতিতে পৌছে যায়।” 
ইমাম তিরমিয (রহ.) হাদীসটি বর্ননা 
করে বলেন, “এটি হাসান ও গরিব 
হাদীস 


আগস্ট”১৮ 


নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী তাখরীজুল 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট নিজের 


হাদীসে কিতাবে বলেন, এ হাদীসের 
সনদ যয়ীফ, তার মূল বক্তব্য (]]) 
হলো [0] 

হাদীসটির ব্যাপারে আমার বক্তব্য 
হলো, এটি হাসান। যেমনটি ইমাম 
তিরমিযী (রহ.) বলেছেন, অথবা 
সহীহ । এ হাদীসের পক্ষে অনেক []া] 
রয়েছে। যেমন- 

:08 986 পে এ নর ০০৭ ৩৪ 


(6801) খে ৪ 21610 ০৫ এ ৪৬ 
18282) 095): 1:40 
“হযরত আবু যর আল-গিফারী (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, জনৈক লোক রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর নিকট এসে বললেন, আমি 
আপনাকে এবং আপনার পরিবারের 
সদস্যদের ভালবাসি । রাসূলুল্লাহ সো.) 
বললেন, “যদি তুমি আল্লাহকে সাক্ষী 
রেখে কথাটি বলে থাকো তবে 
অভাবকে বর্ম হিসেবে গ্রহণ করার জন্য 
প্রস্তত হও ।”” 
ইমাম হাকিম (রহ.) হাদীসটি বর্ণনা 
করার পর বলেন, এটি ইমাম বুখারী 
(রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর 
শর্তসাপেক্ষে সহীহ। তবে হাদীস দুটি 
তারা রেওয়ায়াত করেননি । ইমাম 
যাহাবী রেহ.) কিতাবে তীর বক্তব্যের 
সাথে একমত পোষণ করেন। 
এ হাদীসের স্বপক্ষে আরেকটি 
অর্থবোধক হাদীস হচ্ছে, 


০1৫৪ ০ ১০5০০ 5 ০এ 2 ০ 
1১-৮ 5532%৯5 ৫950-53-৮৪ 


৫- এ ৩ 
ছে এ। 4550 48 45৬ ঝ। 4১2 
৮91 এপ ৮৪10566০185 

45500 এন ৪ 
হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা 
থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি 


প্রয়োজনের অপূর্ণতার অভিযোগ 
করেন । রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, “হে 
আবু সাঈদ! ধৈর্য ধারণ করো। 
উপত্যকা এবং পাহড়ের ওপর থেকে 
প্লাবনের পানি যেভাবে দ্রুত গতিতে 
নিচে গড়িয়ে পড়ে, যে আমাকে 
ভালোবাসে অভাব তার দিকে এর 
চেয়েও বেশি দ্রুত গতিতে গড়িয়ে 
পড়ে ।” 

ইমাম হায়সামী (রহ.) তার মাযমাউয 
যাওয়ায়িদ কিতাবে এ হাদীস সম্পর্কে 
বলেন, “হাদীসটি ইমাম আহমদ 
রেওয়ায়াত করেন। এ হাদীসের সকল 
রাবী সহীহ হাদীসের রাবী । তবে এটি 
[না] সদৃশ |” 

তৃতীয় অর্থবোধক হাদীসটি হচ্ছে, 

টা :4 ৫25 রড পে এ ৩৪০৬৪ 


৫. পর 


21601855155) 5259 :408 ভি 


8585 পা 0:58055 ভে এ ৬১০ 
“হযরত আনাস (রাষি.) থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
নিকট একজন লোক এসে বললেন, 
আমি আপনাকে ভালবাসি । রাসূলুল্লাহ 
(সা.) তার উদ্দেশে বললেন, “অভাবের 
জন্য প্রস্তত থাকো ।”৯, 
ইমাম বাযযায হাদীসটি বর্ণনা করেন, 
এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই সহীহ 
হাদীসের রাবী । বকর ইবনে সালিম 
একজর নির্ভরযোগ্য রাবী 1৯২ 


হাদীস: আট 

651 121) : 0$ এ প্1০৪ 87:78 রা ৩ 

১৪৪০৪ িিপ ৮৮598 94 (৫4 
1৩০ 


“হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম (সা.) বলেন, 
“তোমাদের মধ্যে কেউ রাত্রিবেলায় ঘুম 
থেকে জাগ্রত হওয়ার পর প্রথমে 


সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাকাআত নামায 
আদায় করবে ।”৯৩ 

নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী হাদীসটিকে 
যয়ীফ বলে মন্তব্য করেন। 


4:00 আজ্তার্তহীদ ২৬ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


হাদীসটির ব্যাপারে আমার বক্তব্য 
হলো, ইমাম মুসলিম (রহ.) এ হাদীস 
বর্ণনা করেন। ইমাম মুসলিম (রহ.) 
সংকলিত কোনো হাদীস যয়ীফ হতে 
পারে না। তাছাড়া এ হাদীসের 
বর্ণনাসূত্রে এমন কোনো রাবীও নেই 
যাকে যয়ীফ আখ্যায়িত করা যায়। 
511 


১ নি নি রা (95 0 টা 


উপ ৪ 42 ঠা ১৪ 
এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই ইমাম 
বুখারী (রেহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.)- 
এর রাবী। রাবীদের পরিচয় হলো, 
এখানে মুহাম্মদ হলেন ইবনে সিরীন 
হিশাম হলেন হাস্সানের পুত্র। তিনি 
মুহাম্মদ ইবনে সিরীনের সবচেয়ে 
নির্ভরযোগ্য ছাত্র । তার ব্যাপারে হাফিয 
ইবনে হাজার আল-আসকলানী (রহ.) 
তাকরীবৃত তাহযীব (২/৩১৮)-এ 
এটিই মন্তব্য করেন। আবু উসামা 
হলেন হাম্মাদ ইবনে উসামা । তিনি 
এতোই প্রসিদ্ধ যে, তার সম্পর্কে 
কোনো আলোচনার প্রয়োজন নেই 
প্রসিদ্ধ হাদীস সংকলন মুসাননাফ ইবনে 
আবী শায়বার রচয়িতা । গ্রন্থকার 
হাদীসটিকে ইরাউল গালীল 
(২/৪৫৩)-এ সহীহ বলে মন্তব্য 
করেন।৯ 


হাদীস: নয় 
৪১০০] ২০৯] ৩5 পে ৬৫) 


৮১54 3419০ 
'যে ব্যক্তি নামাযে অহংকারবশত 
গোড়ালির নিচের কাপড় পরিধান করে 
টেনে-হিচড়ে চলে তার জন্য হালাল- 
হারাম সম্পর্কিত আল্লাহর কোনো 
বিধান পালন করার প্রয়োজন নেই ।* 
নাসিরুদীন আল-আলবানী হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (োাযি.) 
বর্ণিত হাদীসটিকে যায়ীফু জামিয়িস 
সগীর (২/১৫২৬)-এ যয়ীফ বলে 
মন্তব্য করেন। 


আগস্ট”১৮ 


হাদীসটি সম্পর্কে আমার বক্তব্য হলো, 
এ হাদীসের সনদ [[[ঙ্লাযক্সা]াা] 
উভয়টিই সহীহ। ইমাম তায়ালিসী 
(রহ.) বর্ণিত হাদীসটি হলো, 


1৫5 


4০ 4৮:0৮ 505 58 ৫ 

১০4১৯০৬৬৪০৪ 5৪ 
2155 ভি ৪৮০5 ০৪১০ ৬ পু 
5545155ঞাী ৩০৫৪5 
28 5581) 68 44525 এ 
341০ ১৮-2113, ১৩৯1৩ 


1১5৩৮ 
এ হাদীসের রাবীগণ তা মযবুত ও 
নির্ভরযোগ্য । মরফু* রেওয়ায়েতটি 


প্রধান্য পেলে হাদীসটির ওপর কোনো 
ধরণের প্রশ্ন তোলা অবান্তর। মওকুফ 
রেওয়ায়েতটিও মরফু'র মতো । কেননা 
বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা এ ধরণের কথা বলা 
যায় না।১৯১ 


হাদীস: দশ 

(3 ৩০১0 : ১০ ৩21 ৬৯২০৩ 
ওমর (রোযি.)-এর উক্তি: “মালিককে 
কোনো ব্যক্তি ক্ষেতের খাজনা 
উত্তোলনের দায়িত্ব গ্রহণ করলে তা 
সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে ।” 
ইরাউল গালীল (৩/২৮২)-এ এ হাদীস 
সম্পর্কে নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী 
অবগত নই।' 
হাদীসটির ব্যাপারে আমার বক্তব্য 
হলো, শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া 
(রহ.) তার আল-ফতওয়া আল- 
মিসরিয়া (৩/৩৯৫)-এ বলেন, 
৫3০4৪৬০4৩৫৮ :৮৩৪ 


০8 ৫৫ 
পা ৮ ৩ ৮9৩৫ 


9 ১208 :455 25 
এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই সহীহ 


হাদীসের রাবী । হারব হলো, আল- 
কিরমানী |১* 


হাদীস: এগার 
ক ৮৭ 03১ ৬৮ এছ কি 0 ভঞ০ 
“বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর স্ত্রী 
সফিয়া বিনতে হুয়াই তার ইহুদি 
ভাইয়ের জন্য অসিয়ত করে গেছেন ।” 
ইরাউল গালীল (৬/৮৩)-এ এ হাদীস 
সম্পর্কে নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী 
বলেন, আমি এ হাদীসের সনদ 
সম্পর্কে অবগত নই। 
হাদীসটির ব্যাপারে আমার বক্তব্য 
হলো, বায়হাকী (রহ.) বর্ণনা করেন, 
2 
৫3 9১৬৪৪ 102 
৬৬ ৩০০ নি 
“ইকরামা থেকে বর্ণিত, সফিয়া তার 
ইহুদি ভাইয়ের উদ্দেশে বলেন, তুমি 
ইসলাম গ্রহণ করো, তবে আমার 
উত্তরাধিকার সম্পদের মালিক হতে 
পারবে। সে প্রস্তাবটি অস্বীকার 
করলো । অতঃপর তিনি স্বীয় সম্পদের 
এক তৃতীয়াংশ তার জন্য অসিয়ত 


করে যান ।”১৮ 
এ সনদটি সহীহ। তবে এটি 
মুনকাতি' ৷ তা সত্তেও হাদীসটি বিভিন্ন 


সনদে বর্ণিত হওয়ার কারণে সহীহ 
হাদীসের মর্ধাদা লাভ করেছে। এ 
হাদীসের আরেকটি অর্থবোধক হাদীস 
হলো, 

9৩ ক্৬ 


০ ৬5৪১ 
১৬০টি ৩৪ ৪৮০$ 
উগ 
“ইমাম বায়হাকী আয়িশা (রাযি.)-এর 
আযাদকৃত দাসী উম্মু আলকামা থেকে 
বর্ণনা করেন যে, সফিয়া বিনতে হুয়াই 
ইবনে আখতাব তার ইহুদি ভাইয়ের 
জন্য অসিয়ত করেন ।”৯ 
উম্মু আলকামার সনদে হাদীসটি 
হাসান। ইবনে সা'দ সহীহ সনদে 
বর্ণনা করেন, 


4:62 আতিতন্তহীদ ২৭ 


ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 


217 4৩39০89০04৪ ১৪ 
.১৪%]1 ০14 

“ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ থেকে বর্ণিত, 

সফিয়া বিনতে হুয়াই (রাযি.) তার 

ইনুদি নিকটাত্ীয়ের জন্য অসিয়ত 

করেন ।” 

তিনি আরও বর্ণনা করেন, 


৮০412 1৩ ৫ ০৫ 5 ৯৩. প55. 4 
২9:০৩ ০০৮0 এ ৩৯ ০৮ ০৪ 


2:5:.১586/515:2112445- 52 
০৪ ৩৯৪ এত 95125 29৬ এছ 
রর রে 


62535455545 
“হযরত হুসাইন ইবনে আবদুর রহমান 
থেকে সহীহ সনদে তিনি বর্ণনা করে 
বলেন, আমি এক বৃদ্ধ সম্পর্কে 
লোকদের বলতে দেখেছি যে, তিনি 
হলেন সফিয়া বিনতে হুয়াই এর 
ওয়ারিস। তিনি সফিয়ার মৃত্যুর পর 
ইসলাম গ্রহণ করার কারণে 
উত্তরাধিকার সম্পদের মালিক হতে 
পারেননি ।২১/২ 


» (ক) আবু দাউদ, আস-সুনান, আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ২, পৃ. ৭৮, হাদীস: ১৫২৬; খে) আত- 
তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর _ আস- 
সুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, কায়রো, 
মিসর, খ. &, পৃ. ৫০৯, হাদীস: ৩৪৬১ 

২ আবদুল্লাহ আদ-দাওয়ীশ, তানবীহুল কারী 
লি-তাকবিয়াতি মা যা'আফাহুল আলবানী, 
দারুল উলিয়ান, জিদ্দা, সউদী আরব (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪১১ হি. - ১৯৯০ খ্রি.), পৃ. 
৭-৮, হাদীস: € 

* আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ৪, পৃ. ১৬২, 
হাদীস: ৪৪৭৬ 

* আত-তাবরীযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, আল- 
(তৃতীয় প্রকাশ: ১৪০৫ হি. - ১৯৮৫ খ্রি.), 
খ. ২, পৃ ১০৭৫, হাদীস: ৩৬২২ 

« আবদুল্লাহ আদ-দাওয়ীশ, তানবীহুল কারী 
লি-তাকবিয়াতি মা যা'আফাহুল আলবানী, 
পৃ ৮৯, হাদীস: ৬ 

৬ আত-তিরমিধী, আল-জামি'উল কবীর 5 
আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, কায়রো, 


আগস্ট'১৮ 


মিসর, খ. ৪, পৃ. ৪৭৬-৫৭৭, হাদীস: 
২৩৫০ 

+ আত-তাবরীষী, মিশকাতুল মাসাবীহ, আল- 
(তৃতীয় প্রকাশ: ১৪০৫ হি. - ১৯৮৫ খ্রি.), 
খ. ৩, পৃ. ১৪৪৫, হাদীস: ৫২৫২ 

*  আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক আলাস 
সহীহাঈন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ 
হি. - ১৯৯০ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৩৬৭, 
হাদীস: 


(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. ল ২০০১ খ্রি.), 
খ. ২৪, পৃ. ৪০২-৪০৩, হাদীস: ১৫৬৪৫ 
* আল-হায়সামী, মাজমাউয হাওয়ায়িদ ওয়া 
মানবাউল ফাওয়ায়িদ, মাকতাবাতুল কুদসী, 
কায়রো, মিসর (১৪১৪ হি. ল ১৯৯৪ খি.), 

খ. ১০, পৃ. ২৭৪, হাদীস: ১৭৯৮৪ 

* আল-বাষ্যার, আল-মুসনদ - আল-বাহরুষ 
যাখুখার, মকতবাতুল উলুম ওয়াল হাকাম, 
মদীনা মুনাওয়ারা, সউদী আরব, খ. ১২, পৃ. 
৩৪১, হাদীস: ৬২২২ 

৯২ আবদুল্লাহ আদ-দাওয়ীশ, তানবীহুল কারী 
লি-তাকবিয়াতি মা যা'আফাহুল আলবানী, 
পৃ. ৯-১০, হাদীস: ৭ 

৯৩. (ক) মুসলিম, আস-সহীহ, দার 
ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, 
লেবনান, খ. ১, পৃ. ৫৩২, হাদীস: ৭৬৮; 
(খ) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), 
খ. ১৫, পৃ. ৯৮, হাদীস: ৯১৮২ 

* আবদুল্লাহ আদ-দাওয়ীশ, তানবীহুল কারী 


টি (ক) আবু দাউদ আত-তায়ালিসী, আল- 
মুসনদ, দারু হিজরা, কায়রো, মিসর (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪১৯ হি. ₹ ১৯৯৯ খি.), খ. ১, 
পৃ. ২৭৪, হাদীস: ৩৪৯; (খ) আল- 
বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, দারুল কুতুব 
আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. 
৩৪৩, হাদীস: ৩৩০৬ 

*« আবদুল্লাহ আদ-দাওয়ীশ, তানবীহুল কারী 
লি-তাকবিয়াতি মা যা'আফাহুল আলবানী, 
পৃ. ১০-১১, হাদীস: ৯ 

** আবদুল্লাহ আদ-দাওয়ীশ, তানবীহুল কারী 
লি-তাকবিয়াতি মা যা'আফাহুল আলবানী, 
পৃ. ১৮, হাদীস: ১৫ 


১৮ আল-বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, খ. ৬, 
পৃ. ৪৫৯, হাদীস: ১২৬৫০ 

** আল-বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, খ. ৬, 
পৃ. ৪৫৯, হাদীস: ১২৬৫১ 

২” ইবনে সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, 
মাকতাবাতুল খানজী, কায়রো, মিসর (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪২২ হি. - ২০০১ খ্রি.), খ. 
১০, পৃ. ১২৪, হাদীস: ১১১৬০ 

২ ইবনে সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ. 
১০, পৃ. ১২৪, হাদীস: ১১১৬১ 

২ আবদুল্লাহ আদ-দাওয়ীশ, তানবীহুল কারী 
লি-তাকবিয়াতি মা যা'আফাহুল আলবানী, 
পৃ. ১৮-১৯, হাদীস: ১৬ 


বৃষ্টি পড়ে 
মাহমুদুল হক জালীস 
বৃষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর 
ছন্দসুরে সকালদুপুর 
নদনদী আর খালেবিলে 
নতুন পানি ভরে । 


বৃষ্টি পড়ে রিন ঝিনাঝিন 
আনন্দতে তাকধিনাধিন 
ফোটে বনে বনে। 


আকাশ ডাকে মুহুমুহুর 
দিনও রাতের বেলা, 
গগনজ্ুড়ে চলছে এখন 
মেঘ বৃষ্টির খেলা । 


____ললললঢ আত্তান্তহীদ ২৮ 
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বাল্যকাল ও শিক্ষাজীবন কর্মজীবন 

কালজয়ী মনীষী বাল্যকাল থেকেই তিনি ধর্মচর্চায় বেশ এত কিছু অর্জন সত্বেও তিনি তার 
আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু পিতা বিটিশদের ধর্মীয় মূল্যবোধ বিন্দুমাত্র ভাটা পড়তে 
আল্লামা ড সংস্পর্শে থাকার ফলে স্বীয় পুত্রকে দেয়নি। সেটি তার কর্মকালের সূচনা 
* ইংরেজি শিক্ষিত করার ইচ্ছে পোষণ হতে পরিষ্কার। তিনি বিলাতে 
করেন। কিন্তু আল্লামা ড. ছানাউল্লাহ অবস্থানকালে ওকিং মসজিদের ডেপুটি 
ছানাউল্লাহ (রহ) নিজের জীবনে ইসলামী ইমাম হিসাবে কর্মজীবনের সূচনা 
জাতীয়তাবোধ ও বিটিশবিরোধী করেন। ১৯৩৩-৩৪ সালে গ্রেট বিটেন 
মনোভাব ধারণ করার কারণে তার মুসলিম সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ 
ব্যারিস্টার রেহ.) শিক্ষা জীবন শুরু হয় আরবি শিক্ষার ছিলেন। সে সময়ে তিনি প্রতি শুক্রবার 
মধ্য দিয়ে। প্রাথমিক শিক্ষা নিজ 42559 /11 প্রাঙ্গণে _ সাপ্তাহিক 
মাওলানা শেখ খালেদ খামের মক্তব দিয়ে শুরু করে তারপর আলোচনা সভা ও ইসলামী দাওয়াত 
তিনি বাংলা, উর্দু, ফার্সি ভাষার প্রচারসহ কুরআনের তাফসীর 
ভূমিকা ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। অতপর দক্ষিণ করতেন। উচ্চশিক্ষা শেষে তিনি 
রাসূল (সা.)-এর আদর্শে বলীয়ান এশিয়া মহাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে আরবি 
মনাবদের মর্যাদা আল্লাহ প্রদত্ত বিদ্যাপীট হাটাহাজারী মঈনুল ইসলাম সাহিত্য প্রভাষক পদে যোগ দেন। 
স্বীকৃত। তারা মহান আল্লাহ কর্তৃক মাদরাসা থেকে ফযিলত (ফাধিল) পাশ ১৯৪২ সালে পাবলিক সার্ভিস কমিশন 
নির্বাচিত ইরশাদ হচ্ছে, “আমি আমার করেন। পরে বিদেশ গমন ' করে তাকে স্মল কজেস কোর্টে জজ পদে 

নির্বাচিত _বান্দাদেরকে কিতাবের মাজাহারে সাহারানপুর থেকে মনোনিত করেন। 
উত্তরাধিকারী বানিয়েছি। সূরা ফাতির) দাওরা হাদীস (মাস্টার্স)-এর ডিথি ১৯৪৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ সিনিয়র 
এমনিভাবে নবীয়ে রহমত বলেন, লাভ করেন। আল্লামা ছানাউল্লাহ এডুকেশন সার্ভিস তাকে প্রফেসর পদে 
“আলেমগণই নবীদের উত্তরসুরি। * ১৯২৫ সালে বিশ্ববিখ্যাত দীনী ইদারা নিযুক্ত করেন। পেশাগত জীবনে তিনি 
আরও বলেন, “সর্বোত্তম ব্যক্তি সে যে দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে ইসলামিক বার বছর আইন পেশার বিভিন্ন পদে 
মানবহিতৈষী তথা কল্যাণকামী ।' পড়াশোনার ওপর সর্বোচ্চ ডিগ্রি ফখরে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৪৭ সালে 
উক্ত আয়াতে করীমা ও হাদীসের বাণী মুহাদ্দিসীন লাভ করেন। এরপর তিনি ভারতীয় পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয় 


থেকে একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যারা 
দীনের সেবায় ব্রতী হয় তারাই তো 
কালজয়ী এবং চির অমর হয়। এমনি 
একজন লোকের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত 
তুলে ধরার প্রায়াস পাব। (ইনশা 
আল্লাহ) যেন তাদের পরিচালিত জীবন 
ধারা আমাদের চলার পাথেয় হয় 
নিম্মে তার কিছু আলোচনা করছি, 


জন্ম ও পরিচয় 

আল্লামা ড. ছানাউল্লাহ ১৯০৫ সালে ১ 
অন্তর্গত উত্তর মাদার্শা গ্রামে একটি 
সন্ত্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ 
করেন। তার পিতা মরহুম আনর আলী 
তৎকালীন বিটিশ রাজ্যের আকিয়াবের 
ওয়াসিগরী (হেডম্যান) ছিলেন। তিনি 
কর্মদক্ষতার স্বীকৃতিতে অনারারী 
ম্যাজিস্ট্রেট পদে আসীন হন এবং তার 
সততা, দায়িতৃপরায়ণতার জন্য বিটিশ 
সরকার তাকে স্বর্ণপদকে ভূষিত 
করেন। তার মাতা রাফেয়া খাতুন 
একজন ধর্মভীরু মহিলা ছিলেন । 


আগস্ট”১৮ 


দীনী শিক্ষার পাশাপাশি জাগতিক 
শিক্ষার প্রয়োজনবোধ করলে ১৯২৭ 
সালে 556 পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে 
ইর্ষণীয় মার্ক পেয়ে পাশ করেন এবং 
তৎকালীন দশ টাকার একটি বৃত্তিও 
পান। পুনরায় আবার বৃত্তিসহকারে 
১৯২৯ সালে প্রথম বিভাগে 7750 পাশ 
করেন। ১৯৩১ সালে আরবি, অর্থনীতি 
এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে ডিস্টিংশন মার্ক 
পেয়ে তৎকালীন বিশ টাকার বৃত্তি 
সহকারে প্রেসিডেন্সি কলেজ হতে প্রথম 
শ্রেণীতে 74 পাশ করেন। ১৯৩৩ 
সালে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (105) 
পরীক্ষায় সর্বকনিষ্ঠ প্রার্থী হিসাবে দুই 
দু'বার উত্তীর্ণ হন। তিনি লিংকনস ইন 
থেকে রেকর্ড সংখ্যক নাম্বার পেয়ে বার 
এট ল ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৩৫ 
সালে ইতিহাসের ওপর ইউনিভার্সিটি 
অব লন্ডন হতে 4£7.1) ডিগ্রি অর্জন 
করেন। তার থিসিসের বিষয়বস্তু ছিল 
1112 22011712  0 1162 5917%114 
977117176 | 


তাকে ফেডারেল সার্ভিস কমিশনার 
পদে মনোনীত করেন। ড. আল্লামা 
ছানাউল্লাহ তার কর্মজীবনে রাজনীতির 
সাথেও জড়িত ছিলেন। তিনি ১৯৪৭ 
ভূমিকা পালন করেন। জমিয়তে 
ওলামায়ে হিন্দের প্রার্থী হিসেবে 
১৯৩৭-৪৬ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে 
প্রতিদ্বন্ধিতা করে বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
করেন। 


মানবকল্যাণে ড. আল্লামা ছানাউল্লাহ 

তিনি জনদরদী মানবকল্যাণকামী মানুষ 
ছিলেন। ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষের বছর 
জন্য চাল-ডাল ও গমের বরাদ্দ হয় 
কিন্তু তা চট্টগ্রামে না পৌছলে আল্লামা 
ছানাউল্লাহ প্রশ্ন তুলেন এ বরাদ্দ গেল 
কোথায়? সংসদে তিনি কবিতার 
অংশও উচ্চারণ করেন, “এ যে ক্ষেতে 
শষ্য ভরা/ তোমার নয়ত একটি ছড়া, / 
তোমাট হল পরের দেশে চালান কেন 
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হয়? / তোমরা শুধু চাষের মালিক 


হজ্জও মনোনীত হন। লন্ডন 


গ্রাসের মালিক নয়। / কার স্বদেশে 
সর্বনাশে এমন অভিনয়? 

দ্যা ইন্ডিয়া এ্যাক্ট ১৯৩৫ অনুযায়ী 
সংসদে ইংরেজি ছাড়া অন্য কোনো 
ভাষা ব্যবহার করা যেত না, কিন্তু সেই 
ভিনদেশিদের সামনে দীড়িয়ে বাংলা 
কবিতা চর্চা এদেশের আলেম তথা 
বিদ্বান সাংসদদের মন-মানসিকতা 
কতটা মাতৃভাষার ভালবাসায় সিক্ত 
ছিল তা উল্লিখিত বাংলা চর্চার ঘটনা 


থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। তিনি 
চট্টগ্রামের জেলা পরিষদেরও 
চেয়ারম্যান ছিলেন। এছাড়াও 
চট্টগ্রামের জেলা স্কুল বোর্ডের 


প্রেসিডেন্ট এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
কর্তৃক একাধারে বার বছর 

প্রধান পরীক্ষক এবং ডেপুটি 
এডমিশনাল ক্লেইম কমিশনার নিযুক্ত 
হন। তিনি ঢাকা কোর্টের অফিসিয়াল 


বিশ্ববিদ্যালয়ে 79//1677 ০1 172 
501991 0/ ০771277101 50125, / 
5701-এর ওয়েব সাইটে তার 


এ মহান চরিত্রের অধিকারী মানুষটি 
জাহেরী ও বাতেনী জ্ঞান অর্জনের পর 
মানব সেবায় ব্রতী হন। তিনি মানুষের 
সূখে দুঃখে ঝাপিয়ে পড়তেন। বিশেষ 


উল্লিখিত রচনা সম্পর্কে লিখিত আছে, 
197. 54771121715 89০91 ০4 %2 
766097177271050 951 074 এ 
20711711)1/707 তার অন্যতম 

ইংরেজি রচনা 1510717 
29729119701 51045 270 50771 
17091711221 27151712/110971 01 15177 | 
তাছাড়া অন্যান্য রচনাবলির মধ্যে 
রয়েছে, নিত্য প্রয়োজনীয় সুনাত, হক 
রাস্তা ও দরবেশ দর্শন, এরকৃত উন্নতির 
পথ, আসহাবে সুফফাহ, হুকুকে 
বাহায়ীম বা পশুপক্ষীর : অধিকার, 
সুন্নাত ও বেদাতের পার্থক্য এবং 
ওহাবীর ইতিহাস, সত্যবাদিতা ইত্যাদি 
গ্রন্থ। এ মহান মানুষটির এতো অর্জন 
সন্তেও নিজেকে আল্লাহর সাচ্চা বান্দা 
বানানোর চেস্টায় নিয়োজিত ছিলেন। 


পেপার সেটার, _ জ্কুটিনাইজার, 
টেবুলেটার এবং আরবীর পাশাপাশি 


তার দুনিয়া বিমুখতার (পার্থিব লোভ 
লালসা) প্রমাণ ও মুসলমানদের 


পারস্য ও ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে 
খণ্ড কালীন প্রভাষক ছিলেন। ১৯৫৮ 
সালে কেন্দ্রীয় সরকারের রিসিভার 


বর্তমান অবস্থা তার এ উক্তি থেকে 
বোঝা যায়, “বর্তমান মুসলমানদের 
মধ্যে ধর্মবিবর্জিত পাশ্চাত্য শিক্ষার 


করে মানুষকে কিভাবে জান্নাতমুখী 
করা যায় তার ফিকিরে থাকতেন । তাই 
প্রখ্যাত দাঈ হযরত ইলিয়াস (রেহ) 
কর্তৃক যে দওয়াতের কাজ চালু হয় সে 
মিশনে তিনি একনিষ্ঠের সাথে কাজ 

করতে থাকেন। এভাবে নববী আদর্শে 


তিনি বেদয়াত ও কুসংস্কার বিরুদ্ধে 
বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। তিনি 
সত্যিই রাসূলে আশেক ও মাটির মানুষ 
ছিলেন এবং ইসলামের একনিষ্ঠ খাদেম 
ছিলেন। 


(রহ.)-এর কোন আত্মন্তরিতামূলক 
আচরণ ছিল না। তিনি অত্যন্ত মৃদুভাষী 
এবং কোলমনা ধর্মপ্রাণ, অসাধারণ 
মানবহিতৈষী এবং জনকল্যাণকারী 
মহৎ মনের মানুষ ছিলেন। অত্যন্ত 


এবং এডমিনিস্ট্রেটর জেনারেলের 
দায়িত পালন করেন। আর এই দায়িত্ব 
পালনরত অবস্থায় অমায়িক লোকটি এ 
জগৎকে বিদায় জানিয়ে মহান আল্লাহর 
ডাকে সাড়া দিয়ে পরলোক গমন 
করেন। আল্লাহ তাকে জান্নাতে উচু 
মাকাম দান করুন! । 


৫. 


তিনি দেশের জন্য অনেক গৌরব 
অর্জন করেন তার প্রমাণ মেলে ১৯৩৮ 
সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় আল্লামা 
ড. ছানাউল্লাহ কর্তৃক লিখিত থিসিস 
1112 02011772 , 0115 52114 
97719176-কে বই হিসেবে প্রকাশ 
করার মধ্য দিয়ে। এছাড়াও ১৯৪৫ 
সালে প্রকাশিত 776 %1927%771041 
£2710)01917201 0 172 7/071৫ 
তৃতীয় সংস্করণে তার নাম 

ত ব্যক্তিদের সাথে পবদ্ধা 
রয়েছে। তিনি ১৯৬০ সালে জেদ্দা- 
পাকিস্তান দূতাবাস কর্তৃক আমীরুল 


আগস্ট'১৮ 


প্রভাবে বন্তবাদের আসন সুদৃঢ়ভাবে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শুধু টাকা আর সুখ, 
বিত্ত-বৈভবে মত্ত হইয়া এ দুনিয়ার 


ধর্মভীরু, বিদ্বান, পণ্তিত এবং সাদা- 
মাটা জীবন যাপন করতেন। 
পরিশেষে, এখানে আল্লামা ড. 


ক্ষণস্থায়ী সামান্য আরাম আয়েশের 
জন্য পরকালে চিরস্থায়ী অসীম সুখ 
সম্পর্কে একেবারে ভুলিয়া গেছে।' 


আধ্যাত্মিক সবক হাসিল 


ইকবালের কথাই মনে পড়ে যায়, 
“স্কুলে পড়, কলেজে পড় লন্ডনও যদি 
যাও, কিন্তু তুমি ভুলবে না আপনখোদা 
মেহেরবান।” আল্লামা ইকবাল জনৈক 
ব্যক্তির প্রশ্নোত্তরে বলেন, “আমি 


আল্লামা ড. ছানাউল্লাহ শৈশবকাল 


অক্সফোর্ডে পড়লেও তাদের কালচার 


থেকেই ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তারই 


আমাকে গ্রাস করতে পারেনি কেননা 


ধারাবাহিকতায় তিনি বাংলা দেশের 
মুফতিয়ে আযম ফয়যুল্লাহ (রহ.)-এর 
শরাণাপন্ন হন, দীর্ঘ সময় তার কাছে 


আমার চোখে মদীনার সুরমা ছিল। 


থেকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জন করেন 


এবং নিজের হুসনে খুলুকের কারণে 


অল্প সময়ে খেলাফতণ্রাপ্ত হন | আর 
এভাবেই সর্বাত্বকভাবে ইবাদতে মগ্ন 
হয়ে পড়েন এবং আল্লাহ প্রেমে পাগল 
হয়ে যান। 


সংস্কার কাজে আল্লামা 
ড. ছানাউল্লাহর ভূমিকা 


সত্তেও আল্লাহ ও তার রাসুলের (সা.) 

ভুলেননি। আল্লাহ 
আমাদেরকে সকল রাহে হক্ক মনীষী 
দের রূহানী ফয়ুযাত হাসিল করার 
তওফীক দান করুন। আমীন ইয়া 
রাব্বাল আলামীন । 
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স্মৃতির মিনারায় আল্লামা মোস্তফা আল-হোসাইনী (রহ.) 


মুহাম্মাদ আবদুর রহমান গিলমান 


আল্লাহা তাআলা তার দীনকে দুনিয়াতে 


হোসাইনী (রহ.)-এর শুভাগমন এই 


প্রতিষ্ঠা এবং প্রচার-প্রসারের জন্য যুগে 
যুগে অসংখ্য নবী রাসুল প্রেরণ 


তাফসীর মাহফিলকে উপলক্ষ করেই। 


আমার উঠাবসা, চলাফেরা, পড়ালেখা, 
বিয়ে-শাদি, সাং জীবন 


মাহফিলের তষ্ঠাতা এবং প্রধান 


করেছেন। নবী-রাসুল আগমনের এই 


আয়োজক আমার মুহতারাম 


ধারা সমাপ্ত হয় রাসুলে করীম হজরত 
মুহাম্মদ মোত্তফা (সা.)-এর মাধ্যমে 
তার পরে আর কোন নবী রাসুল 
দুনিয়ায় আগমন করবেন না। রাসুল 
(সা.)-এর পরে কিয়ামত পর্যন্ত দীনের 


আব্বাজান মাওলানা নুর মোহাম্মদ 
সাহেব দা. বা.। তাই হুযুর মাহফিলে 
এসে আমাদের বাড়িতেই আসেন। 
নোয়াপুর তাফসীর মাহফিলে আল্লামা 
মোস্তফা আল-হোসাইনী (রহ.)-এর 


কাজ আঞ্জাম দেওয়ার দায়িতু অর্পিত 
হয়েছে নবীগণের ওয়ারিস ওলামায়ে 
কিরামের ওপর । আল্লাহ তাআলা যুগে 
যুগে এমন কিছু ওলামায়ে কিরাম তৈরি 


আগমনের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। 
২০১৬ সালে প্রকাশিত তাফসীর 
স্মারকে সেই ইতিহাস লেখা হয়েছে। 
১৯৯২ সালে শুরু হওয়া নোয়াপুর 


করেছেন, যারা হকের আওয়াজকে 
সমুন্নত রাখতে এবং বাতিলকে 
প্রতিহত করতে আমরণ সং্াম করে 
গেছেন। দীনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের 
অবদান অবিস্মরণীয়। উপমহাদেশের 
প্রখ্যাত আলেমে দীন, আল্লামা মোস্তফা 
আল হোসাইনী (রহ.) তাঁদের অন্যতম 
একজন। বহুমুখী খেদমতে 
তিনি নিয়োজিত ছিলেন। তিনি 
একাধারে যোগ্য শায়খুল হাদীস, 
মুহাক্কিক আলেম, বিচক্ষণ 
রাজনীতিবিদ, বিশিষ্ট মুফাসসিরে 
কুরআন, সংামী সাধক ও ক্ষুরধার 
লেখক ছিলেন। তার নামের শুরুতে 
“আল্লামা” শব্দটি নামের মতোই যুক্ত 
হয়ে গেছে। “আল্লামা' ব্যতীত তার 
নামটি অপূর্ণই_ মনে হয়। আর 
বাস্তবিকই তিনি “আল্লামা, বা 
“মহাজ্ঞানী” ছিলেন। গত বছর ০৫ 
জুলাই দীনের এই মহান দাঈ আমাদের 
থেকে বিদায় নিয়েছেন। এই মহান 
ব্যক্তিকে নিয়ে স্মৃতির ডায়েরি থেকে 
কিছু কথা পাঠকদের উদ্দেশ্যে তুলে 
] 
আমার বয়স তখন তিন থেকে চার 
বছর। আমাদের গ্রামে নোয়াপুর 
তাফসীরুল কুরআন মাহফিলের সূচনা 
হয়েছে। আল্লামা মোস্তফা আল- 
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তাফসীর মাহফিলের ২৬ তম মাহফিল 
সম্পন্ন হয়েছে। এই ২৬ বছরের ২৪ 
বছরই হুযুরের আগমনে ধন্য হয়েছে 
নোয়াপুরের মাটি । মাঝে শুধু এক বছর 
অসুস্থতার কারণে আসতে পারেননি । 
ইন্তেকালে আগের বছরও প্রচ- অসুস্থ 
থাকা স্টেও আব্বাজানের অনুরোধে 
এবং নোয়াপুরবাসীর ভালোবাসার টানে 
হুযুর এসেছিলেন । দীর্ঘ ২৫ বছর পর 
গতবার ছাড়া নোয়াপুরে 
তাফসীর মাহফিল হয়েছে। হোসাইনীর 
শূন্যতা নোয়াপুরবাসী গভীরভাবে 
অনুভব করেছে। 

এই পচিশ বছর প্রকৃতি যেভাবে প্রতি 
বছর বসন্তের ছোয়ায় উজ্জীবিত 
হয়েছে, তেমনি আমিও হুযুরের 
সান্নিধ্যের ছোঁয়া পেয়েছি। কিন্তু 
দুঃখজনক কথা হল, যে বয়স থেকে 
হুযুরের সান্ধ্য পেয়েছি সে বয়সে 
হুযুর থেকে কোন কিছু গ্রহণ রা 
সেই যোগ্যতা আমার হয়ে 
তারপরও আমার দ্রবিশ্বাস, হযুরের 
দোয়া থেকে আমি বঞ্চিত হইনি। 
হুযুরের গ্রেহ-মায়া মমতা থেকে 
মাহরুম হইনি । যতদিন জীবিত ছিলেন 
হুযুর দোয়া এবং দয়ার চাদরে আমাকে 
ঢেকে রেখেছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ে 
হুযুরকে আমার একজন প্রকৃত 
অভিভাবক হিসেবে পেয়েছি । হুযুর 


সর্ববিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রেখেছেন। 
দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। 

সম্ভবত নাহবে মীর বা হিদায়াতুননাহব 
জামাতে পড়ি তখন। আমার বড় 
ভগ্নিপতি হাফেজ মাওলানা আবদুল 
কাইয়ুম সাহেব সৌদি আরব থেকে 
আমার জন্য উন্নতমানের পাঞ্জাবীর 
কাপড় নিয়ে এসেছিলেন। সেই কাপড় 
দিয়ে পাঞ্জাবী পড়ে নোয়াপুর মাহফিলে 
হুযুরের সাথে সাক্ষাত করতে গেলাম । 
আমার গায়ে এই পাঞ্জাবী দেখে হুযুর 
সাথে সাথে আব্বাজানকে বললেন, 
এতো অল্প বয়সে দামী কাপড় পড়ার 
অভ্যাস করানো ঠিক হবে না। হুযুরের 
অপছন্দের ইঙ্গিত পেয়ে সাথে সাথে 
বাড়ি গিয়ে পাঞ্জাবি পরিবর্তন করে 
আসি। পাঞ্জাবি পরিবর্তন দেখে হুযুর 
অনেক খুশি হয়েছেন। 
নোয়াপুর মাহফিলে হুযুর আসলে 
সার্বক্ষণিক হুযুরের খেদমতে থাকার 
চেষ্টা করতাম । কখনো সাক্ষাতে দেরি 


নিতেন। যখন নিচের দিকের জামাতে 
সীগাহ জিজ্ঞেস করতেন। পরবর্তীতে 
বিভিন্ন মাসআলা আমাকে শিখানোর 
উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করতেন। আমি 
উত্তর দিতে পারলে হুযুর খুশি হতেন । 
একবার আজানের মধ্যে নির্ধারিত 
মন্দের অধিক টানা বিষয়ে হুযুরের 
সাথে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়েছে। 

আল্লামা মোস্তফা আল-হোসাইনী 
(রহ.) একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ 
ছিলেন। তার রাজনৈতিক জীবনের 
বৃহৎ অংশ কেটেছে ইসলামী শাসনতন্ত্র 
আন্দোলন (পরবর্তী ইসলামী 
আন্দোলন বাংলাদেশ)-এর সাথে। 
তিনি ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের 
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প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এর সমন্বয়কারী 


সাহেব হুযুরকে আমার পরিচয় করিয়ে 


মৃদু হাসি নিয়ে বললেন, আমার নাতীন 


ছিলেন। পরবর্তীতে নায়েবে আমীরের 
দায়িত্ব পালন করেছেন দীর্ঘ দিন 


দিচ্ছেন যে, “গিলমানকে চিনেন তো? 
সে তো আমার জামাই । সে সংগঠনে 


বার্ধক্যে উপনিত হওয়ার আগ পর্যন্ত 


বিয়ে করবে? নাতীন বলতে হুযুর 
বুঝিয়েছেন, আমার শ্রদ্ধেয় কাকা, 


এসেছে আমার মাধ্যমে । নায়েবে 


হারদুঈ হযরতের বিশিষ্ট খলীফা, 


তিনি এই দায়িত্ব পালন করে গেছেন 


আমীর সাহেব হুযুর তখন বলেছিলেন, 


১৯৯৬ সালের নির্বানে তিনি 
টেলিভিশনে রি শাসনতন্ত্র 
আন্দোলনের পক্ষ ইসলামী 
এক্যজোটের নির্বাচনী ইশতিহার পাঠ 
করেছিলেন । বাংলার জমিনে আল্লাহর 
দীন বাস্তবায়নের সুমহান দায়িতৃ 
পালনার্থে ইসলামী রাজনীতির দাওয়াত 
ঘরে ঘরে পৌছে দিতে তিনি ইসলামী 
শাসনতন্ত্র আন্দোলনের তৎকালীন 
আমির সৈয়দ মাওলানা ফজলুল করীম 
(রহ.)-এর সাথে ছুটে গেছেন বাংলার 
প্রত্যন্ত অঞ্চলে । ২০০১ সালে ইসলামী 
রাজনীতির কঠিন মুহূর্তে নারী নেতৃত 
গ্রহণ এবং জামায়াতের সাথে জোট 
গঠন ইস্যুতে পীর সাহেব চরমোনাই 
(রহ.)-এর সাথে তিনিও এর কঠিন 
বিরোধী ছিলেন। আমি ২০০১ সালে 
ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলনে 
যোগদান করি। সংগঠনের প্রতি উদুদ্ধ 
হওয়া এবং যোগদানের অন্যতম একটি 
কারণ হল আল্লামা মোস্তফা আল- 
হোসাইনী (রহ.)-এর মতো ব্যক্তি এই 


হ্যা, গিলামনকে তো ভালোভাবে 
চিনি । সে অনেক ভালো লেখে ।' 


মাওলানা আবদুস সাত্তার সাহেব 
(রহ.)-এর মেয়েকে । হুযুরের কথা 
শুনে আমি লজ্জায় লাল হয়ে যাই। 


রাজনৈতিক ব্যক্তিদের জন্য পত্রিকা 


কারণ এধরনের কথা শোনার জন্য 


পাঠ একটি জরুরি বিষয় । যখন ছাত্র 


তখন মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। 


আন্দোলনের কর্মী হয়েছি তখন পত্রিকা 


বিয়ের চিন্তা করারও তখন সময় 


পাঠের প্রতি বেশ গুরুতু ছিল। কিন্তু 


হয়নি । যাক, এ নিয়ে হুযুর আর কিছু 


পত্রিকা পাঠের কোন নিয়মনীতি 


বলেননি । আমিও হুযুর আমার সাথে 


জানতাম না। হুযুর যখন নোয়াপুর 


রসিকতা করেছেন ভেবে আর কোন 


মাহফিলে আসতেন, প্রায়ই আমাকে 


কিছু চিন্তা করিনি। পরের বছর যখন 


পত্রিকা সংগ্রহ করে দিতে বলতেন 
পত্রিকা আনার পর বসে বসে হুযুরের 


হুযুর মাহফিলে আসলেন, আব্বাজানের 
সাথে দীর্ঘ সময় ধরে কী যেন আলাপ 


পত্রিকা পাঠ দেখতাম | তিনি প্রত্যেকটা 
পৃষ্ঠার প্রতিটি কলামে নজর বুলাতেন 
প্রয়োজনীয় সংবাদগুলো পড়তেন 
কোন কোন সংবাদ পাঠ করে উপস্থিত 
নিজস্ব মতামত পেশ করতেন 
সম্পাদকীয় এবং উপসম্পাদকীয় 
কলামগ্ুলো হুযুর অনেক মনোযোগ 
দিয়ে পড়তেন। 

আমার নানী আমার ডাক নাম 
“গিলমান, রেখেছেন। জান্নাতের 
সেবকদের নাম “গিলমান, এই হিসেবে 
এই নাম রেখেছেন । “গিলমান" শব্দটি 
বহুবচন। এক ব্যক্তির নামের ক্ষেত্রে 


বিভিন্ন ইতিহাস জানতে চাইতাম 
হুযুর অনেক বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ এবং 


বহির্ভত। একবার ফেনী ধুমসাদ্দ 
একটি তাফসীর মাহফিলে হুযুরের 
সাথে দেখা করার জন্য মাওলানা 


তাত্তিক জবাব দিতেন। আর কোন 
কোন বিষয়ে আমার বুঝার সক্ষমতা না 
থাকার কারণে বলতেন এগুলো বড় 
হলে জানবে । 
ইন্তিকালের কয়েকমাস পূর্বে হুযুর যখন 
অসুস্থ ছিলেন, নায়েবে আমীরুল 
মুজাহিদীন আল্লামা মুফতি সৈয়দ 
মুহাম্মাদ ফয়জুল করীম (দা. বা.) 
হুযুরকে দেখতে যান। আমারও সাথে 
যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। 

কথার এক পর্যায়ে আল্লামা মোস্তফা 
আল-হোসাইনী (রেহ.) নায়েবে আমীর 


আগস্ট”১৮ 


আবদুর রাজ্জাক সাহেব এবং আমি 
গিয়েছিলাম । সেখানে হুযুর আমার 
“গিলমান' নামের একটি সুন্দর ব্যাখ্যা 
করেছেন। ফার্সী ভাষায় “গিল” অর্থ 
মাটি, আর “মান অর্থ অবস্থানকারী 
তাই “গিলমান' অর্থ মাটিতে 
অবস্থানকারী অর্থাৎ বিনয়ী। আল্লাহ 
তাআলা হুযুরের এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী 


০১১ সালে নোয়াপুর মাহফিলে হুযুর 
আগমন করলেন। বিভিন্ন বিষয়ে 
আলাপচারিতার এক ফাঁকে হুযুর মুখে 


/£ 


করলেন । আমাকে আর কিছু বলেননি । 
মাহফিল শেষে হুযুর যাওয়ার সময় 
যখন বিদায় জানাতে আসলাম, তখন 
হুযুর বললেন, “মুরুব্বীরা তোমার 
বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিলে তুমি না 
করিও না।' হুযুর এ কথা বলার পর 
মনের মাঝে অনেক কথা ঘুরপাক 
খাচ্ছে। এভাবে কয়েকদিন যাওয়ার 
পর লাকসামের মোরশেদ ভাই 
(ইসলামী যুব আন্দোলন কুমিল্লা 
বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক) 
আমাকে ফোন দিয়ে বললেন, কী 
গিলমান ভাই! চুপে চুপে বিয়ে করে 
ফেলছেন! আমাদেরকে একটু 
জানাচ্ছেনও না! আমি বললাম, কী 
হয়েছে, ঘটনা খুলে বলুন। সত্য কথা 
হলো আমি কিছুই জানি না। মোরশেদ 
ভাই আমার কথা বিশ্বাস করতে 
পারছিলেন না। তারপরও বললেন, 
সাহেবের জামাতা 
লাকসামের মুফতি আবু ইউসুফ 
সাহেবের মেয়ের জন্য আপনার 
ব্যাপারে কথাবার্তা চলছে। আপনি 
জানেন না? আমি বললাম, সত্যিই 
আমি জানি না। মোরশেদ ভাইয়ের 
কথায় এখন বুঝতে পারলাম, 
কথাবার্তা এবং আমাকে মুরুব্বীদের 
সিদ্ধান্ত মান্য করতে বলার হিকতম 
$? 
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ম।হা।জী।ব।ন 


যাক বিয়ের বিষয়ে উভয় পক্ষের মাঝে 
কথাবার্তা চলছিল । এরই মাঝে তৃতীয় 
এক পক্ষ কিছু ভুল তথ্য আদান-প্রদান 
করার কারণে এখানে আর সম্পর্ক 
হয়নি। সম্পর্ক না হওয়ার সিদ্ধান্ত 
তারাই নিয়েছিলেন এবং এই সিদ্ধান্ত 
হুযুরের মতের বিরোধী ছিল। যার 
কারণে হুযুর অনেক মনক্ুর 
হয়েছিলেন। হুযুর পরে আব্বাজানকে 
বলেছিলেন, আপনারা চিন্তা করবেন 
না, গিলমানকে বিয়ে আমিই করাবো। 
এরপর হুযুর মাওলানা ইয়াকুব কাসেমী 
দা. বা. (যিনি হুযুরের শ্যালক এবং 
অত্যন্ত গ্লেহভাজন)-এর মেয়ের 
ব্যাপারে প্রস্তাব দেন। উভয় পক্ষের 
আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এখানে 
সম্পর্ক হওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। তবে 
তাঁদের পক্ষ থেকে বলা হয়, শুধু 
আমার মা এবং বোনেরা মেয়ে 
দেখবে । আমি দেখতে পারবো না। এ 
বিষয়ে আমাদের আপত্তি ছিল। 
আমাদের কথা ছিল, আমিও মেয়ে 
দেখবো । (তারা অবশ্য মেয়ের কোনো 
দুর্বলতার কারণে বলেনি। পরিবারের 
অন্যদের বিয়েও এভাবে হয়েছে। তাই 
তারা এ কথা বলেছেন ।) 

রহমান! আমি যে বলছি, মেয়ে সব 
দিক দিয়ে ঠিক আছে, তুমি দেখার 
প্রয়োজন নেই, আমার কথা তোমার 
বিশ্বাস হচ্ছে নাঃ? আমি অত্যন্ত 
আদবের সহিত হৃ্যুরকে বললাম, 
হুযুর! আপনার কথা অবশ্যই বিশ্বাস 
হচ্ছে। কিন্ত হুযুর! ইবরাহীম (আ.) 
আল্লাহর কথা আমার চেয়ে বেশি 
বিশ্বাস করেছিলেন, তারপরও দেখার 
আর্জি পেশ করেছিলেন এবং আল্লাহ 
তাআলা সেই আর্জি পুরণও 
করেছিলেন। হুযুর আমার কথা শুনে 
মুচকি হাসলেন । আর কিছু বলেননি । 
এরপর নির্ধারিত তারিখে হুযুরের বিয়ে 
পড়ানোর মাধ্যমেই শুভকাজটি সম্পন্ন 
হয়েছে। আল-হামদুলিল্লাহ, হুযুরের 
দোয়ায় আমাদের দাম্পত্যজীবন 
অনেক সুখেই কাটছে। আল্লাহ 
তাআলা হুযুরকে জান্নাতের উচু মাকাম 
দান করুক। 


আগস্ট'১৮ 


গপ্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্াধিকার 
পাবে। 

* লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে । কোন 
ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রন্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে। 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন_ আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ঈ মিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি। 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 
না। 
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ফররুখ আহমদ 


(১৯১৮-১৯৭৪) 
বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাসে একটি 
এবং নামের গায়ে প্রতিক্রিয়াশীলতার 
সিল আটা পড়েছে। এর কারণ 
বহুবিধ। উল্লেখযোগ্য কারণগুলোর 
মধ্যে রয়েছে পাকিস্তানের পক্ষে কবিতা 
লেখা, কবিতায় পর্যাপ্ত আরবি-ফারসি 
চল্লিশজন স্বাক্ষরদাতার একজন হয়ে 
স্বাক্ষর দেওয়া ইত্যাদি। এ থেকে কেউ 
তাকে। আবার কেউ কেউ তাকে 
বারবার এদিকেই ঠেলতে চান। এই 
ঠেলাঠেলির সংস্কৃতির মধ্যে ফররুখকে 
দেখা একটু মুশকিলই বটে। তবে 
আমাদের বিবেচনায় এসব কোনো 
কাজের কথা না। ইতিহাসের গভীর 
পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, ঠগ 
বাছতে গী উজাড় । আমরা এই বিতর্ক 
পাশে সরিয়ে রাখতে চাই। তবু যারা 
ব্ক্তিগততার মধ্যে থেকে ফররুখকে 
দোষ" লেখাটি পড়ার নিমন্ত্রণ জানাই । 
এ বছর ফররুখ আহমদের 
জন্মশতবর্ষ। পূর্ববঙ্গের এই কবির 
জন্মশতবর্ষে ঠেলাঠেলি সংস্কৃতির 
বাইরে গিয়ে ইতিহাসের পটে রেখে 


আগস্ট*১৮ 


হয়। 

ইতিহাস থেকে একটু ঘুরে আসা যাক। 
ব্রিটিশ উপনিবেশিত কলকাতায় বাঙালি 
মুসলমানকে বিভিন্ন ধরনের চাপের 
মধ্যে বেড়ে উঠতে হয়েছিল। 
ওপনিবেশিক শক্তি তাদের দেখত 
সন্দেহের চোখে । চাকরি-বাকরির 
সুবিধা দিতে চাইত না। এমএ পাস 
করে ভালো সরকারি চাকরি না পেয়ে 
শিক্ষকতা করতে হয়েছে__এমন 
বেশুমার আছে। এ ছাড়া অগ্রসর হিন্দু 
সম্প্রদায়ের উপেক্ষার চাপ, গণ্য না 
করার চাপ ছিল। আর নিজের 
হীনম্মন্যতার চাপ তো ছিলই । এই সব 
চাপের মধ্যে অন্য অনেকের মতো 
বেড়ে উঠতে হয়েছে ফররুখ 
আহমদকেও । এসব কারণে বাঙালি 


আন্দোলনে । নাওয়া-খাওয়া-পড়াশোনা 
প্রায় বাদ দিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার 
জন্য কাজে লেগে গেল সবাই। বঙ্গবন্ধু 
তার অসমাপ্ত আত্মজীবনী (২০১৪) 


বইয়ে তখনকার তরুণদের মনোভাব 
আনতে না পারলে লেখাপড়া শিখে কি 
করব? তিনি আরও লেখেন, “অখণ্ড 
ভারতে যে মুসলমানদের অস্তিত 
থাকবে না এটা আমি মনপ্রাণ দিয়ে 
বিশ্বাস করতাম ।' আনিসুজ্জামান তার 
আত্মজীবনী কাল নিরবধি (২০১৫)-এ 


এভাবে হামলে পড়ার কারণ মুলত 
অর্থনৈতিক মুক্তি আর আত্মমর্যাদা 
প্রতিষ্ঠার অদম্য স্বগ্ন। বাঙালি 
মুসলমান এমন একটি রাষ্ট্র চাচ্ছিল, যে 
রাষ্ট্রের ক্ষমতাকাঠমোর মধ্যে তার 
একটা অবস্থান থাকবে ৷ থাকবে সক্রিয় 
অংশগ্রহণ । আশা ছিল, সেখানে সে 
কোনো অন্যায্যতার শিকার হবে না। 
এ জন্য দ্বিজাতিতন্ের মতো একটি 
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হয়ে কাজ করতেও সে দ্বিধা করেনি । 
অন্য সবার মতো ফররুখও এর 


বাইরের কেউ ছিলেন না। 


নেতৃতের বড় অংশই প্রতিক্রিয়াশীল 


আর মুসলমানি উপাদানের ওপর ভর 


এবং ধনতন্ত্রেরে সমর্থক, ফররুখ 
আহমদ ছিলেন সেই দলের মানুষ 


করে নতুনতর সাহিত্য রচনায় 
মনোযোগী হলো সে। এর বাইরেও 


পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য বাঙালি 


হকের ভাবায়, “ধনতন্ত্র পাকিস্তানের 


মুসলমানের এই বেদিশ হয়ে পড়ার 
সাক্ষ্য বহন করছে চল্লিশের দশকের 


মৌলিক লক্ষ্যের বিরোধী এবং এ 
ব্যাপারে রাজনৈতিক কর্মীদের মতো 


বাংলাদেশের কাব্য-কবিতা। হুমায়ুন 


লেখকদেরও কর্তব্য আছে, এ বিষয়ে 


আজাদ এই বিদিক পরিস্থিতিকে 


ফররুখ আহমদ এবং আমি একমত 


বলেছেন, “পাকিস্তানি জর ও ঘোর" 
আজাদ তার শিল্পকলার 
বিমানবিকীকরণ ও অন্যান্য প্রবন্ধ 
(২০০৫) বইয়ে লিখেছেন, ... 


ছিলাম । ...আরও অনেকের মতো 
গোটা পাকিস্তান আন্দোলনই আমাদের 
চোখে একটা রোমান্টিকতায় মণ্তিত 
ছিল। (“ফররুখ আহমদ" ফররুখ 


এমনকি আধুনিক শিক্ষিতরা ও কবি- 
গল্পকার-প্রাবন্ধিক-ওউপন্যাসিকেরা 


আহমদ: কবি ও ব্যক্তি)। সমকালের 
অন্য অনেকের মতোই ফররুখ 


ভয়াবহভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন 


আহমদও ছিলেন পাকিস্তান 


পাকিস্তানি জ্বর ও ঘোরে । তিনি সময় 
নির্দিষ্ট করে আরও লিখেছেন, 
“চল্লিশের দশকের শুরু থেকে যে- 
পাকিস্তানবাদী সাহিত্যতত্ত রচিত ও 
প্রচারিত হয়, তা বায়ানো পর্যন্ত বেশ 
প্রবল ছিলো।” সুফিয়া কামাল থেকে 


আন্দোলনের গর্ভ থেকে জন্ম নেওয়া 
এক কবি; সবচেয়ে প্রতিভাবান কবি 
“অন্য অনেকের মতো" বললাম এ জন্য 
যে, তখন সবাই পাকিস্তান, পাকিস্তান 
আন্দোলন, ইসলাম নিয়ে অসংখ্য 
কবিতা লিখেছেন। আহমদ ছফার 


শুরু করে সৈয়দ আলী আহসান, 


ভাষায়, “পাকিস্তান এবং ইসলাম নিয়ে 


আবদুল গণি হাজারী, জিল্লুর রহমান 
সিদ্দিকী, সিকান্দার আবু জাফর, 


আজকের বাংলাদেশে লেখেননি, এমন 
কোনো কবি-সাহিত্যিক নেই বললেই 


মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, মোহাম্মদ 


চলে । অন্য অনেকের কথা বাদ দিয়েও 


মাহফুজউল্লাহ__সবাই পাকিস্তানি 


কৰি সুফিয়া কামালের পাকিস্তান এবং 


আবেগ নিয়ে রচনা করেছেন কবিতার 


জিনাহ ওপর নানা সময়ে লেখা 


পর কবিতা । এ সময়ের মাসিক 
সওগাত, মাসিক মোহাম্মদী এবং 


কবিতাগুলো জড়ো করে প্রকাশ করলে 
সঞ্চয়িতার মতো একখানা গ্রন্থ দাড়াবে 


অপরাপর পত্রপত্রিকায় এই ধারার 


বলেই আমাদের ধারণা ।” 


কবিতাই ছিল মূলধারার কবিতা । 


পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক 


ঘাঁটাঘাঁটি করলেই বোঝা যাবে, কত 


তোড়জোড় যখন চলছে, তখন পূর্ব 


তীব্র ছিল সেই আবেগ। ফররুখ 


ংলার মুসলমানরা নতুন রাস্ত্রের, 


আহমদ এই বাস্তবতার ব্যতিক্রম কিছু 


নতুন সাহিত্য রচনার তোড়জোড় শুরু 


ছিলেন না; বরং ফররুখ ছিলেন এই 


করলেন। হাত দিলেন সাহিত্যের নতুন 


সময়ের সবচেয়ে প্রতিভাবান ও 
ব্যক্তিতৃপূর্ণ কবি। 

মনে রাখতে হবে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার 
ব্যাপারে প্রশ্নহীন ছিলেন না ফররুখ 
আহমদ । তিনি মূলত ছিলেন ইসলামী 
ভাবধারার মানুষ । এ কারণে বাঙালি 
জাতীয়তাবাদের অন্যতম তান্তিক 
আবদুল হক বলেছেন, ফররুখের সঙ্গে 
তার “সম্পর্কটা ছিল সাহিত্য, তবে শুধু 
সাহিত্য নয়, রাজনৈতিক আদর্শ ।' 


একই সময়ে অবশ্য আবুল হোসেন, 
আহসান হাবীব প্রমুখ কবি 
কলকাতাকেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যের 
মূলধারার ভাষাকাঠামোর মধ্য থেকে 
কাব্য-কবিতা লিখেছেন। কিন্তু সে 
সময় এ ধারাটি ছিল ক্ষীণ । 
ফররুখ আহমদও চাইলেন নতুন 
রাষ্ট্রের নতুন সাহিত্যিক ভাষা । সাত 
সাগরের মাঝি কাব্যে বাংলার সঙ্গে 
আরবি-ফারসির মিশ্রণে নির্মাণ করলেন 
অপূর্ব এক সাংগীতিক মূর্ছনা, 
রোমান্টিক সম্মোহন। তার সমকালে 
একই ধারার কবিতায় তার জুড়ি নেই। 
এই ধারার আরেক শক্তিশালী কবি 
সৈয়দ আলী আহসান পর্যন্ত ব্যর্থতা 
স্বীকার করেছেন। ফররুখের কবিতার 
এই মুঙ্ছনা, এই কবিতের প্রশংসা 
করেননি এমন সমালোচক 
ংলাদেশের সাহিত্যে বিরল। সাত 
সাগরের মাঝির পর নতুন পাকিস্তান 
রাষ্ট্রে বসে তিনি ইসলামি ইতিহাস- 
এতিহ্য আর আরবি-ফারসি শব্দের 
মিশেলে একাদিক্রমে রচনা করে 
চললেন সিরাজাম মুনীরা (১৯৬১), 
নৌফেল ও হাতেম (১৯৬১), হাতেম 
তা'য়ী (১৯৬৬) কাব্যগন্থ ও 
কাব্যনাট্য। কিন্তু এসবের মধ্যে কবি 
আগের মতো রোমান্টিক 
মোহমুগ্ধতা এবং সাংগীতিক মাধুর্য সৃষ্টি 
করতে পারলেন না। এসব কাব্যের 
অধিকাংশেই “বাণীভঙ্গি তাৎপর্যহীন 
পোয়েটিক ডিকশনে পরিণত হয়েছে 


ভাষা নির্মাণের কাজে । সাহিত্যে তারা 


শব্দের ওপর কবি তীর অধিকার প্রমাণ 


তাদের নিজস্ব ব্যক্তিতি খোদাই করার 
বাসনায় কাতর হয়ে উঠলেন। সোজা 


করেননি, শব্দই কবির ওপর অধিকার 
প্রতিষ্ঠিত করেছে। (স্বতত স্বাগত, 


কথায়, এত দিন পূর্ববঙ্গের যে ব্যক্তি 


সৈয়দ আলী আহসান)। অর্থাৎ 


ভারতরাস্ত্রেরে আওতায় সাংস্কৃতিক 


ফররুখের স্বপ্নের কাব্যধারা মোটামুটি 


রাজধানী কলকাতার সাহিত্য ও ভাষার 


মার খেয়ে গেছে। শুধু ফররুখ নয়, 


যেসব কাঠামোর মধ্যে সাহিত্যচর্চা 
করে আসছিল, পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে 
সেখান থেকে সরে এসে সে এবার 
প্রতিষ্ঠা করতে চাইল নিজের স্বতন্ত্র 
ব্যক্তিত্ব । এ জন্য আরবি-ফারসি শব্দ 


পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী আদর্শধারার 
কাব্য-কবিতাই এ সময় তার 
শক্তিসামর্্ হারিয়ে প্রায় নিজীব হয়ে 
পড়ে। এর মধ্যে বিশেষত ১৯৫২ 
সালের ভাষা আন্দোলনের পর থেকে 
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ক্রমে প্রতাপশালী হয়ে উঠতে শুরু 


সৎ কবিরা অনেক সময় ধরতাই 


করে পুষ্ট হতে হয়েছে । এর শক্তিকে 


করে বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারার 


বুলিতে গা ঢেলে দিতে পারেন না। 


বোঝার জন্যও তো ফররুখের পাঠ 


কাব্য-কবিতা। বিজয় সুচিত হতে 


সেটাই তীদের একমাত্র অপরাধ । কবি 


আর বহুমাত্রিক বিবেচনা অতীব 


থাকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারার 
কবিতার। কারণ তখন একসময়ের 
র আবেগে কীপা জনগোষ্ঠী 
আবার আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রাণপণ লড়াইয়ে 
শামিল হতে শুরু করেছে। 
একজন প্রতিভাবান বড় কবিকে আমরা 
ত্যাগ করব! তাকে ট্যাবু বানিয়ে 
অপাঙ্ক্তয় করব! এ ক্ষেত্রে তো 
আরও সমস্যা দেখা দেবে। তার 
মুহুতের কবিতা (১৯৬৩) সনেট গ্রন্থের 
“ময়নামতীর মাঠে” তি 
বৈশাখী”, “জিগ্রিরা', “ধানের কবিতা" 
“সিলেট রেল স্টেশনে একটি শীতের 
প্রভাত_-এ রকম অসংখ্য কবিতা 
সম্পর্কে কী বলা হবে! এসব কবিতা 
দেখে আবু হেনা মোস্তফা কামাল 
বলেছেন, “ফররুখ ক্রমশ সমুদ্র থেকে 
বন্দরে ফিরে আসছিলেন। সেই বন্দর 
তার নিজস্ব জন্মভূমির নিসর্গ পথ- 
প্রান্তর।' সাত সাগরের মাঝি কাব্যের 
ইসলাম-পাকিস্তান-মুসলিম-এতিহ্য- 
মুক্ত “ডাহুক”, “লাশ” “পুরানো মাজার, 
“দোয়েলের শিস এসব কবিতাকে 
কীভাবে পড়া হবে! ফররুখই তো 
১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে পুলিশ 
গুলি চালিয়ে হত্যা করলে এর 
প্রতিবাদে রেডিও পাকিস্তান থেকে 
তাৎক্ষণিকভাবে সব অনুষ্ঠান বন্ধ করে 
দিয়েছিলেন। নেতৃতৃ দিয়ে সবাইকে 
নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন রাস্তায় 
তিনিই তো বলদপী স্বৈরশাসক আইয়ুব 


রি শাসকচক্রের অন্যায়- 
অনিয়মের বিরুদ্ধে রচনা করেছিলেন 
অসংখ্য ব্যঙ্গ কবিতা । ফররুখের 
অপরাধ, তিনি তার জনগোষ্ঠীর ভাষা 
আন্দোলন-পরবর্তী নতুন জাগরণকে 
ধরতে পারেননি। আহমদ ছফার 
ভাষায়, “তিনি অন্যান্য বিশ্বাসঘাতকের 
মতো স্লোগান বদল করতে পারেননি । 


আগস্ট'১৮ 


ফররুখ আহমদও এই একই অপরাধে 
অপরাধী । 
প্রায়ই এ কথা মনে হয়, ফররুখ পাঠে 


জরুরি। এ বিষয়টি হাসান হাফিজুর 
রহমান ঠিকই বুঝেছিলেন। আধুনিক 
কবি ও কবিতা (১৯৯৩) বইয়ে তিনি 


আমাদের কোথায় যেন একটু ঘাপলা 


লিখেছেন, “ফররুখ আমাদের কাব্য 
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দুয়ারে তোমার সাত সাগরের জোয়ার এনেছে ফেনা । 
তবু জাগলে নাঃ তবু, তুমি জাগলে না? 
সাত সাগরের মাঝি চেয়ে দেখো দুয়ারে ডাকে জাহাজ, 
অচল ছবি সে, তসবির যেন দীড়ায়ে রয়েছে আজ । 
হালে পানি নাই, পাল তার ওড়ে নাকো, 

হে নাবিক! তুমি মিনতি আমার রাখো; 
ভি উঠে এসো, তুমি উঠে এসো মাঝি মাল্লার দলে 
দেখবে তোমার কিশতি আবার ভেসেছে সাগর জলে, 
নীল দরিয়ায় যেন সে পূর্ণ চাদ 
মেঘ তরঙ্গ কেটে কেটে চলে ভেঙে চলে সব বাধ । 
তবু তুমি জাগো, কখন সকাল ঝরেছে হাসনাহেনা 
এখনো তোমার ঘুম ভাঙলো নাঃ তবু, তুমি জাগলে না? 
দুয়ারে সাপের গরর্ন শোনো নাকি? 
কত অসংখ্য ক্ষ্ধিতের সেথা ভির, 
হে মাঝি! তোমার বেসাতি ছড়াও, শোনো, 
নইলে যে সব ভেঙে হবে চৌচির 


থেকে যাচ্ছে। তাকে আমরা র 
অর্থে পড়ছি। ইতিহাসের পটে রেখে 
ফররুখের পাঠ দেওয়া দরকার। 
ফররুখকে অস্বীকার করলে তো এই 


ত্তরণে প্রকৃত 
সাহায্যটা করেছেন তার কাব্যভাষা 
এবং আঙ্গিকের প্রয়োগে ।' ফররুখকে 


জনগোষ্ঠীর একসময়ের আত্মপ্রতিষ্ঠার 


সং্াম ও আত্মমর্ধাদার বাসনাকে 


অস্বীকার করা হয়। বাংলাদেশের 
কবিতার বিকাশের যে ধারা, তার যে 
চড়াই-উতরাই, সংগ্রাম, ঘাত- 
প্রতিঘাত, তাকেই অন্বীকার করা হয়। 
ভাষা আন্দোলনের পরে বাংলাদেশের 


কবিতার যে ধারা বলবান হয়েছে, 
তাকে তো ফররুখী ধারাকে মোকাবিলা 


বহুস্বরের মধ্যে প্রধান স্বরের গুরুতু 
বাড়ে বই কমে না। 
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এক. 
(তালিবুল ইলম) এ 
গ্রহণযোগ্য হাদিস শেখার পাশাপাশি 
মওজু ও ভিত্তিহীন এবং হাদিস হিসেবে 
লোকমুখে প্রচলিত কথাগুলো 
সম্পর্কেও সচেতনভাবে অবগত হওয়া 
চাই। যাতে নিজ সমাজকে এব্যাপারে 
সতর্ক করবার মতো যোগ্যতা অর্জন 
হয়। আল্লামা মোল্লা আলী কারি 
রাহিমাহুল্লাহ (১০১৪ হি.) এর 'আল 
মাসন ফি মা'রিফাতিল হাদিসিল 
মাওজু' কিতাবের তাহকিকের ভূমিকায় 
শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গ্ুদ্দাহ 
রাহিমাহুল্লাহ (১৩৩৬-১৪১৭ হি.) 
এবিষয়ে তালিবুল ইলমদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছেন। 

আলহামদুলিল্লাহ! যুগে যুগে সচেতন 
মুহাদ্দিস আলেমগণ সমাজকে সতর্ক 
করার জন্য বহুল প্রচলিত হাদিস এবং 
বানোয়াট বর্ণনাগুলো সম্পর্কে কিতাব 
রচনা করেছেন। আমরা সেসব গ্রন্থ 
সামনে রাখতে পারি। 

সাধারণত মনে করা হয় যে, আল্লামা 
আবদুর রাহমান আস সাখাওয়ি 
রাহিমাহুল্লাহ (৮৩১-৯০২ হি.)-এর 
আল-মাকাসিদুল  হাসানাহ গ্রন্থটি 
এবিষয়ে লিখিত সর্বপ্রথম গ্রন্থ । কিন্তু 
মুহাক্কিক আলেমগণ বলন, সাখাওয়ির 
পূর্বেও মুহাদ্দিসগণ এক্ষেত্রে কাজ করে 
গেছেন। যেমন_ শায়খুল ইসলাম 
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(৬৬১- ৭২৮ হি.) লিখেছেন আহাদিসুল 


কুসসাস, আল্লামা বদরুদ্দিন আয 
যারকাশি রাহিমাহুল্লাহ (৭৪৫-৭৯৪ 
হি.) লিখেছেন আত তাযাকিরাহ ফিল 
আহাদিসিল মুশতাহিরাহ এবং আল্লামা 
হাফিয ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ 
(৭৭৩-৮৫২ হি.) লিখেছেন আল- 
লাআলিল মানসুরাহ ফিল আহাদিসিল 
মাশহুরা। এসবের পর সাখাওয়ি কর্তৃক 
আল-মাকাসিদুল হাসানাহ সংকলিত 


রেখে সংকলন করেছেন কাশফুল 
খাফা ওয়া মুখিলুল ইলবাস। 

মাওজু হাদিস সম্পর্কে হাফিয ইবনুল 
কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ (৬৮১-৭৫১ হি.) 
এর আল-মানারুল মুনিফ ফিল 
হাদিসিস সাহিহি ওয়াজ জায়িফ এবং 
টা মোল্লা আলি কারি 


মাসনুধি ফি মা মাওজু 


হয়েছে । অবশ্য তার গ্রন্থটিই এবিষয়ক 


গ্রন্থদ্ধয় অনেক সুন্দর। আর শায়খ 


সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী গ্রন্থ 
আলেমসমাজের নিকট 
বিবেচিত হয়। সুতরাং কোনো 


আবদুল ফাত্তাহ আবু _ গ্দ্দাহ 
রাহিমাহুল্লাহ ১৩৩৬-১৪১৭ হি.)-এর 
তাহকিক ও গবেষণালবধ তি 


১ 


তালিবুল ইলমের জন্য এই গ্রন্থ 


ভূমিকা কিতাবদুটির সৌন্দর্য 


অধ্যয়ন থেকে মাহরূম হওয়া উচিত 
নয়। মিশকাতুল মাসাবিহ পড়ার 


উপকারিতা বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিয়েছে 
এখানে উদাহরণস্বরূপ কয়েকটিমা 


1 


সময়ই আল-মাকাসিদুল হাসানাহ 
দেখতে শুরু করে দিলে ভালো হয়। 


গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হলো 
অনুসন্ধিৎসু তালিবুল ইলমের সামনে 


সাখাওয়ির পর আল্লামা জালালুদ্দিন 
সুয়ুতি রাহিমাহুল্লাহ (৮৪৯-৯১১ হি.) 
যারকাশির গ্রন্থে কিছুটা সংযোজন- 


অধ্যয়ন ও গবেষণার এক বিশাল 
সমুদ্রপথ খোলা রয়েছে। 
দুই, সুনানে তিরমিযির ব্যাখ্যগ্রন্থ 


'আরিজাতুল আহওয়াষি' সহ বহু ইলমি 


যাজন করেন এবং 'আদ দুরারুল 
মানসুরাহ ফিল আহাদিসিল 


কিতাবের লেখক হাফিয আবু বকর 


মুশতাহিরাহ' নামে পৃথক একটি গ্রন্থ 
সংকলন করেন। এ সম্বন্ধে আরও 


ইবনুল আরাবি রাহিমাহুল্লাহ (৪৬৮- 
৫৪৩ হি.) আমাদের কাছে অতি 


1৮ 
হাফিয ইসমাঈল আল 
আজলুনি রহিমাছল্লাহ (০৮৭- ১১৬২ 


পরিচিত একটি নাম। আন্দালুসিয়া 
(ইশবিলিয়া, ফাস) ছিল তাঁর 
জন্মভূমি । জ্ঞান অর্জনের অভীষ্ট লক্ষ্যে 
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হাফিয ইবনূল আরাবি রাহিমাহুল্লাহর 
দীর্ঘ ইলমি সফরের অন্যতম একটি 
ফলাফল হলো, আন্দালুসিয়ায় এমন 
প্রচুর ইলমি কিতাব প্রবেশ করতে 
পেরেছে; যার সম্পর্কে সেখানকার 
আলেমগণ শুধু শুনেছেন এবং দেখেন 
নি কিংবা নামই শুনেননি। সেই 
কিতাবগুলো ছিল বিচিত্র বিষয়ের 
বিভিন্ন দেশের লেখকদের এক বিশাল 
সংপ্রহ। যেমন- ইবনে মাকুলা 
রাহিমাহুল্লাহর আল-ইকমাল প্রভৃতি । 
মরক্কোর প্রখ্যাত গবেষক ড. আবদুল্লাহ 
আত তাওরাতি এবিষয়ে চমৎকার 
একটি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। 


ইমাম নাওয়াওয়ি রাহিমাহুল্লাহ (৬৩১- 


আলহামদুলিল্লাহ! যুগে যুগে সচেতন মুহাদ্দিস আলেমগণ সমাজকে সতর্ক করার 
জন্য বহুল প্রচলিত হাদিস এবং বানোয়াট বর্নাঙুলো সম্পর্কে কিতাব রচনা 
করেছেন । আমরা সেসব এন্থ সামনে রাখতে পারি । 


২৮১ হি.) রচিত গ্রস্থাদি অনেক 


৬৭৬ হি.) এর আল-মিনহাজ শারহু 


উপকারী ও গুরুত্বপূর্ণ । কেননা তাঁর 


সাহিহি মুসলিম এমনকি সুনানের শারহ 
ও হাশিয়াগ্তলোতেও সেটা মেলে না। 


রচনাদিতে প্রচুরসংখ্যক 'আসার'ও 


উদ্ধৃত হয়েছে। 


হাদিসবিশেষজ্ঞ আলেমগণ বলেন, 


ইবনে আবিদ দুনিয়ার কিতাবগুলো 


হাদিসের তালিবুল ইলম এমন 


দুর্বল হাদিসে ভরপুর এমনভাবে বলে 


পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে তার জন্য 


তাঁর গ্রন্থাদি থেকে মাহরূম থাকা উচিত 


উচিত আল্লামা আবদুর রউফ আল 
মুনাওয়ি রাহিমাহুল্লাহ (৯৫২-১০৩১ 


নয়। কেননা একথা মেনে নিলেও তাঁর 
গ্রন্থাদির একটি বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি 


হি)-এর ফায়জুল কাদির শারহুল 
জামিয়িস সাগির অথবা ইমাম 
সানআনি রাহিমাহুল্লাহ (১০৯৯-১১৮২ 


সনদ উল্লেখপূর্বক বর্ণনাগুলো একত্রিত 
করেছেন। 
এর সমর্থনে উল্লেখ করা যায় যে, 


হি.)-এর আত-তানওয়ির শারহুল 
জামিয়িস সাগির গ্রন্থের শরণাপন্ন 
হওয়া । 


খতিব বাগদাদি রাহিমাহুল্লাহ জেন্: 
৩৯২ হি., মৃত্যু: ৪৬৩ হি.) বাগদাদ 
থেকে দামেস্ক যখন সফরে গিয়েছিলেন 


এই দুটো গ্রন্থেও পাওয়া না গেলে 
ইমাম বাগাওয়ি রাহিমাহুল্লাহ (৪৩৩- 


তখন ইবনে আবিদ দুনিয়ার ৪০টি বই 
তাঁর সাথে ছিল। সর্বজনবোধ্য যে, 


৫১৬ হি.) প্রণীত মাসাবিহুস সুন্নাহ 


সফর একটি কষ্টকর বিষয়। একজন 


এবং সেটার বর্ধিত সংকলন খতিব 
তাবরিষি রাহিমাহুল্লাহ (৭৪১ হি.)-এর 


শেষে প্রত্যাবর্তনের পর তালিবুল 


মিশকাতুল মাসাবিহের ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহে 


মুসাফির শুধুমাত্র নিতান্ত প্রয়োজনীয় 
জিনিসগুলো সফরে নিজের সাথে 
রাখেন। এর দ্বারা খতিব বাগদাদির 


দৃষ্টিতে ইবনে আবিদ দুনিয়ার গ্রস্থাদির 


ইলমের উচিত নিজদেশের তালিবুল অনুসন্ধান অব্যাহত রাখা উচিত। 
ইলমদের সঙ্গে মুযাকারায় বসা। নতুন কেননা 'মিশকাত' কিতাবের 


গুরুত্ প্রস্ফুটিত হয়। ড. মাহমুদ আত- 


বিষয়গুলো আলোচনা করা । নিত্যনতুন 
গ্রন্থাদির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া। 
তেমনি বহির্বিশ্বেরে নিভ্রযোগ্য 
বিশেষজ্ঞ আলেম গবেষকদের সম্পর্কে 


শারহপ্তলো অনেক উপকারী । এসব 
ব্যাখ্যাগ্রন্থে এমন কিছু দুর্লভ কথা 
রয়েছে; যা অনেক প্রসিদ্ধ গ্রন্থেও 
সচরাচর পাওয়া যায় না। যেমন- 


তথ্য পেশ করা এবং ফলপ্রসূ নতুন 
কোনো শিক্ষাব্যবস্থা ও পদ্ধতি 
আবিষ্কার করে থাকলে তাও জানিয়ে 
দেয়া উচিত। 
তিন, কখনও এমন হয় যে, হাদিসের 
তালিবুল ইলমের সামনে কোনো 
হাদিস বা 'আসার' আসে এবং তিনি 
ওই বর্ণনার ব্যাখ্যা জানতে আগ্রহী 
হন। কিন্তু হাদিসের প্রসিদ্ধ 
তিনি সেটা খুঁজে পান 
না, যেমন- ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ 
(৭৭৩-৮৫২ হি.) এর ফাতহুল রি 
ইবনে রজব হাম্বলি 
(৭৩৬-৭৯৫ ভি ভাত বনি 


আগস্ট'১৮ 


মুহাক্কিক ফজলুল্লাহ ত্ুরপিশতি 
রাহিমাহুল্লাহ (৬৬১ হি.)-এর আল- 
মুয়াসসির, ইমাম তিবি রাহিমাহুল্লাহ 
(৭৪৩ হি.) এর আল-কাশিফ আন 
হাকায়িকিস সুনান (যা শারহুত তিবি' 
নামে সমধিক পরিচিত) এবং আল্লামা 
মোল্লা আলী কারি রাহিমাহুল্লাহ 
(১০১৪ হি.)-এর মিরকাতুল মাফাতিহ 
শারহু মিশকাতিল মাসাবিহ প্রভৃতি | 

চার. হাদিসশাস্ত্রের পপ্তিত আলেমগণের 
মন্তব্যের আলোকে বলা যায় যে, 
হাদিসের তালিবুল ইলম সাথীরন্দের 
জন্য হাফিয ইবনু আবিদ দুনিয়া 
রাহিমাহুল্লাহ (জন্ম: ২০৮ হি. মৃত্যু; 


তাহহান তার আল-খতিবুল বাগদাদি 
ওয়া আসারুহু ফি উলুমিল হাদিস গ্রন্থে 
ওই ৪০টি কিতাবের নাম উল্লেখ 
করেছেন। 

তাছাড়া এর সমর্থনে আরও বলা যায় 
যে, আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলি 
রাহিমাহুল্লাহ (জন্ম: ৭৩৬ হি., মৃত্যু: 
৭৯৫ হি.) নিজের একাধিক গ্রন্থে 
ইবনে আবিদ দুনিয়া রচিত জুষসমূহ 
থেকে হাদিস উদ্ধত করতেন। 
উদাহরণস্বরূপ ইবনে রজব হাম্লি 
রচিত জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম 
গন্ধের প্রথম হাদিস [][]থা]া |? 
এর ব্যাখ্যা দেখুন! সেখানে উল্লিখিত 
বেশিরভাগ হাদিস ও আসার ইবনে 
আবিদ দুনিয়ার আল-ইখলাস গ্রন্থ 


থেকে সংগৃহীত । 


_0667:) আত্তাত্তহীদ ৩৮ 


বি।জ্ঞা।ন 


অন্ধকারাচ্ছন্ন অসভ্য সমাজটাকে সুন্দর 


কামরুল হাসান 


প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে প্রগাট 


সাথে এর সাদৃশতা পাওয়া যায়, কিন্ত 


সুনিপুণ সমাজে পরিণত করে, পথহারা 


অন্ধকারে নিমজ্জিত মানব জাতিকে 


মানুষকে সঠিক পথ দেখিয়ে, আঁধারের 


অধঃপতনের অতল গহ্বর থেকে 


তথাকথিত কিছু গবেষক এই 
অবদানকে খুবই খাটো করে দেখার 


গায়ে আলোর মশাল জ্বালিয়ে, বঞ্চিত 
মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দিয়ে, 


উদ্ধার করে আলোর পথে, বিজ্ঞানের 


চেষ্টা করছেন। এটা বড়ই পরিতাপের 


পথে পরিচালিত করার লক্ষ্যে মহান 


বিষয় । ইসলাম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না 


বিজ্ঞানময় সুস্থ একটি সমাজ উপহার 


আল্লাহ তীর প্রিয়তম নবীর ওপর 


দিলেন কে? কে এই মহামানব? হ্যা 
তিনি আর কেউ নন! তিনি সেই 


অবতীর্ণ করেন ইসলামের প্রধান উৎস 


থাকার কারণেই এমনটি হচ্ছে। 
মহাবিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, সর্বশ্রেষ্ঠ 


আল-কুরআন । যাকে তিনি কুরআনুল 


মহামানব, যিনি বিশ্ববক্মাণ্ডের মালিকের 
ভালবাসার ধন, বিশ্বাসীদের প্রাণের 
স্পন্দন, যার সাথে কোন তুলনাই হয় 


হাকীম বিজ্ঞানময় বলে ঘোষণা করেন 
ইয়াসীনঃ ২)। সে সময় থেকেই 
কুরআনের বাণীবাহক নবী (সা.) 


বিজ্ঞানী, নবী মুহাম্মদূর রাসুলাল্লাহ 
(সা.) বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার জন্য 
অনেক উপাত্ত রেখে গেছেন, যা 
বিজ্ঞানীরা স্বীকার করতে বাধ্য । 


না, যাকে আকাশ-বাতাস, চন্দ্র-তারা, 


বিশ্বকে বিজ্ঞান সম্পর্কিত নির্ভুল তথ্য 


বিংশ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী 


পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, বন-বনানী, 
গাছ-পালা, তরু-লতা সহ আটারো 


প্রদান করেছেন এবং কুরআনে পাকের 
মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত এর 


হাজার মাখলুকাতের জন্য রহমতস্বরূপ 
সৃষ্টি করা হয়েছে। 


ধারাবাহিকতা চলতে থাকবে। 
বৈজ্ঞানিকরা তাদের গবেষণার মাধ্যমে 


ড. মরিস বুকাইলি (১৯২০-৯৮) সে 
কথা অকপটে স্বীকার করেছেন। 
পেশায় চিকিৎসা বিজ্ঞানী, //০/0% 
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তিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল, 
বিজ্ঞানের জনক, হযরত মুহাম্মদুর 


যতো কিছুই আবিষ্কার করুক না কেন 


একজন সদস্য এবং গবেষক ড. মরিস 


সেটা ততক্ষণ পর্যন্ত নির্ভুল বা পূর্ণতা 


বুকাইলি ফিরাউনের ডুবে যাওয়া ও 


রাসুলুল্লাহ (সা.), যাকে ভালবাসলে বা 
সন্তুষ্ট করলে আল্লাহকে ভালবাসা বা 
সন্তুষ্ট করা হয়। যাকে অসন্তুষ্ট বা কষ্ট 
দিলে আল্লাহকে কষ্ট দেয়া হয়। যার 


লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত 


তার লাশ সংরক্ষণের ব্যাপারে গবেষণা 


কুরআনে পাক এবং সুন্নতে নববী 
(সা.) এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হবে। 
ইসলাম এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন 


সুপারিশ ছাড়া কোন উম্মতই জান্নাতে 


ব্যবস্থা বা 29711916462 2০942 ০9115 


প্রবেশ করতে পারবে না, তাই তার 


যা মানব জাতির প্রয়োজনীয় প্রতিটি 


ভালবাসা, সন্তুষ্টি আমাদের প্রত্যেকের 
জীবনে একমাত্র সাধনা হওয়া উচিত। 

আরবের মরুপ্রান্তরে, কোরাইশ বংশে 
মা আমিনার কোল আলোকিত করে এ 


বিষয়ে সুন্দর সুষ্ঠ ও বিজ্ঞানসম্মত 
সমাধান দিয়ে আসছে এবং কিয়ামত 


করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছিলেন। 
একদিন জানতে পারেন কুরআনে 
পাকে এর বিশদ আলোচনা এসেছে। 
এ ঘটনা শুনে ড. মরিস বিস্মিত হয়ে 
প্রশ্ন করতে লাগলেন, এটা কিভাবে 
সম্ভব? এই মমি সংরক্ষিত লাশ) 
পাওয়া গিয়েছে মোটে ১৮৮১ সালে, 


পর্যন্ত দিতে থাকবে । জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
উত্কর্ষ সাধনে ইসলামের অবদান 


আর কুরআনে পাকের মাধ্যমে 
মুহাম্মদুর রাসুলাল্লাহ (সা.) ১৪০০ 


বিশ্বে ৫৭০ সলের ২০ এপ্রিল তিনি 


অসামান্য । আধুনিক বিজ্ঞানের 


আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন 


নবজাগরণ সৃষ্টিতে ইসলামের ভূমিকা 


বছর আগেই এটা সম্পর্কে জানতেন? 
ড. মরিস কিছুদিন পর একজন মুসলিম 


সব জ্ঞানের উৎস অর্থাৎ “উম্মি নবী”, 


অনস্বীকার্য । ইসলামের সাথে বিজ্ঞানের 


“উম* দাতু থেকে নির্গত হলে অর্থ 


কোনই বিরোধ নেই বরং সামঞ্জস্য 


বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হয়ে পবিত্র 
কুরআনের সেই (সুরা ইউনুস: ৯২) 


দাড়ায় মূল অর্থাৎ তিনি হলেন জ্ঞান 
বিজ্ঞানের মূল । 


আগস্ট'১৮ 


আছে। বিজ্ঞানের পূর্ণতা তখনই লাভ 


আয়াতটা তাকে শোনাতে বললেন। 


করে যখন কুরআন ও সুন্নতে নববীর 


মুসলিম বিশেষজ্ঞ তাকে যখন আয়াতে 


__্ল্্য। আত্তার্তহীদ ৩৯ 


বি।জ্ঞা।ন 
করীমাটি শোনালেন তখন তিনি এই 


প্রতীকের ওপর ভিত্তি করে মানব 


এই তত্তের উভভাবক হলেও আধুনিক 


আয়াতের দ্বারা খুবই প্রভাবিত ও 
অভিভূত হয়ে ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত 
নিয়ে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে, 
আমি ইসলামে প্রবেশ করেছি এবং 
আমি এই কুরআনে বিশ্বাসী। 
(সুবহানাল্লাহ) ইসলাম গ্রহণের পর 
১৯৭৬ সালে বাইবেল, কুরআন এবং 
বিজ্ঞান নামে একটি বই লিখেন যা 
পশ্চিমা বিজ্ঞানীদের টনক নাড়িয়ে 
দেয়। এ বইয়ের মাধ্যমে তিনি প্রমাণ 
করেন যে, মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ (সা.)ই 
হলেন বিজ্ঞানের জনক। শুধু তাই নয়, 
আধুনিক বিজ্ঞানের সম্প্রতি কিছু 
গুরুতৃপূর্ণ আবিষ্কারের দিকে তাকালে 
আমরা আরোও অসংখ্য প্রমাণ দেখতে 
পাই । যেমন_ 


মহাকাশবিজ্ঞান: (174৫6 5০270) 
সূরা আল-আম্িয়া, ২১:৩০-এর এই 


ভ্ণের বিকাশের বিভিন্ন ধাপ চিহ্নিত 
করা হয় এবং বিশ শতকে সংখ্যার 


বিজ্ঞান অতি সম্প্রতি পরমাণু বিজ্ঞান 
সম্পর্কে গবেষণা করে “এটম' 


সাহায্যে এর ২৩টি ধাপ বর্ণনা করা 
হয়। কিন্ত সুরা আল-মু*মিনুন, ২৩: 
১২-১৬ আয়াতে করীমাগ্ডলোতে 
আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের মাধ্যমে নবী 


(সা.)-এর বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ বর্ণনা 
দিয়েছেন। রানী 


ভ্রণতত্রবিদগণের অন্যতম কানাডার 
টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের এনাটমি 
বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান কিথ 
লিওন মুরি (7০717 1.2097 74০997০ 
1925) ১৯৮০ সালে তার এক 
বক্তব্যে বলেন, “এটা আমার কাছে 
পরিক্ষার যে এসব বক্তব্য নিশ্চয়ই 
আল্লাহর কাছ থেকে মুহাম্মদ (সা.)- 
এর কাছে এসেছে, কারণ এই জ্ঞানের 
প্রায় সবটুকুই অবিক্কৃত হয়েছে এর বহু 
শতক পরে । এটা আমার কাছে প্রমাণ 


আয়াতে করীমাটি বিশ্বের উৎপত্তির 


করছে যে, মুহাম্মদ (সা.) নিশ্চয়ই 


সাধারণ তন্তু বর্ণনা করছে, যে সত্য 


পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী এবং 


আজ থেকে চল্লিশ বছর আগেও 
নিউক্লিয়ার পদার্থবিদ্যার সূচনার আগে 
আবিষ্কৃত হয়নি। এছাড়া কুরআন 
পাকের আরোও অসংখ্য আয়াতে 
করীমায় মহাকাশ বিজ্ঞানের কথা বলা 
হয়েছে। যেমন সুরা আল- 
ফুসসিলাত, ৪১:১১, সুরা আয 
যারিয়াত, ৫১:৪৭, সূরা আল-লুকমান, 
৩১:২৯, সূরা আয-যুমার, ৩৯:৫, সূরা 
ইউনুস, ১০:৫ ইত্যাদি। পৃথিবীর 
বিজ্ঞানীরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে 
দেখছে যে আধুনিক বিজ্ঞানের এসব 
আবিষ্কার এক এক করে নবী (সা.) 
এর ওপর নাধিলকৃত কুরআনে পাকের 
তথ্যের সাথে আশ্চর্যজনক ভাবে মিলে 
যাচ্ছে এবং পরিপূর্ণতা লাভ করছে। 
(সুবহানাল্লাহ) । 


ভ্রণতত্ত (471৮7791027) 

মাত্র কয়েক দশক পূর্বেও শক্তিশালী 
মাইক্রোক্কোপ আবিষ্কারের আগে 
17177)9102/ (ভ্রুণতত্তু) মানবীয় 
বিকাশের ধাপগুলি সম্পর্কে 
বিজ্ঞানীদের কিছুই জানা ছিল না। 
উনিশ শতকের শেষ দিকে বর্ণমালার 


আগস্ট'১৮ 


আল্লাহর রাসূল!” 


ভূতত্ত (০০০/০৪)) 
আমেরিকার বিজ্ঞান একাডেমীর 


প্রেসিডেন্ট ড. ফ্রাঙ্ক প্রেস তার 72971/ 


বিশিষ্ট এবং এগুলো অবিভক্ত বস্তর 
এক ক্ষুদ্ধ অংশ মাত্র, যার মূল মাটির 


আবিষ্কার করেছে। 11/01297 
50167%15 (পরমাণু বিজ্ঞানীরা) মাত্র 
১৯৫০ সালে 1৬1/01207 
971771770777125 € 
সাবমেরিন) আবিষ্কার করেছে। অথচ 
এটম (4191) সম্পর্কে সুরা সাবা, 
৩৪:৩ এবং নিউক্লিয়ার সাবমেরিন 
সম্পর্কে সুরা আন-নুর ২৪:৪০ নাম্বার 
আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তার প্রিয় নবীকে 
অনেক আগেই জানিয়েছিলেন। 


গবেষণা করে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করতে 
সক্ষম হয়েছেন যে, দিন দিন পৃথিবীতে 
কার্বনডাইঅক্সাইভ কর্মাগত _ বৃদ্ধি 
পাওয়ার ফলে সূর্যের অতি বেগুনী রশ্বি 
মানুষের তুকের ক্যাসার সৃষ্টি করছে। 
সূর্যের এই অতি বেগুনী রশ্মি থেকে 
নিরাপদ থাকতে হলে অবশ্যই 
পরিপূর্ণভাবে কাপড় পরিধান করতে 
হবে। কিন্ত কি আশ্চর্য! আল্লাহ তার 
নবী (সা.)-এর মাধ্যমে পর্দা প্রথাকে 
ফরদ্ধ করে মহিলাদেরকে ঝশরহ 
ঈধহপবৎ এর মত মরণব্যাধি থেকে 


গভীরে প্রোথিত। তার মতে, ভূ-পৃষ্ঠের 
আবরণকে স্থিতিশীল রাখতে পাহাড়- 
পর্বতগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন 
করে। অথচ দেড় হাজার বছর পূর্বে 
ভূতত্ত সম্পর্কে ওহীর মাধ্যমে নিয়ে রাসুল্লাহ 
বর্ণিত আয়াত সমুহে আল্লাহ তার প্রিয় 
নবীকে জানিয়েছিলেন। সুরা আন- 
নাহল ১৬:২৫, সুরা আল-আমিয়া 
২১:৩১, সুরা আল-লুকমান ৩১:১০, 
সুরা আন-নাবা', ৭৮:৬-৭, আন- 
নাষিয়া ৭৯:৩২, আল-গা"সিয়া 
৮৮:১৯। 


নতি (1101297,50727702) 
1)677109071145 


ঃ 1? (469 80০ 370 8০) 


মুক্তির পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। 
সুন্নাতে রাসুল (সা.) 
বিজ্ঞান 


ও 
রাসুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “পুরুষের 
প্যান্ট-কাপড় টাখনুর ওপর পরতে 
অন্যথায় তা জাহান্নামে যাবে' (েহীহ 
আল-বুখারী: ৫৩৭১)। 

বিজ্ঞান বলে, পুরুষের টাখনুর ভিতর 
থাকে এবং তার আলো বাতাসের 
প্রয়োজন হয়। তাই কেউ যদি তা 
খোলা না রেখে ঢেকে রাখে তাহলে 
তার যৌনশক্তি কমে যাবে এবং বিভিন্ন 
রোগে আক্রান্ত হবে। 


4-00 আত্তন্তহীদ ৪০ 


বি।জ্ঞা।ন 


রাসূসুল্লাহ_. সো.) বলেছেন, 
'্রুপ্লাগকারীর ওপর আল্লাহর লানত 
(সহীহ আল-বুখারী: ৫৫১৫) 


হালকা ঘষা লাগে, তা ব্যাকটেরিয়া 


করতে নিষেধ করেছেন। কাতাদা 


বাসা বাধার জন্য আদর্শ পরিবেশ তৈরি 
করে। 


বলেন, আমরা বললাম, আর খাওয়া? 
তিনি বললেন, “সেটা তো আরো 


বিজ্ঞান বলে, ভ্রু হল চোখের 


আল্লাহ তায়ালা বলেন, “আর 


খারাপ, আরো নিকৃষ্ট (সহীহ মুসলিম) । 


হিফাজতের জন্য । ভ্রতে এমন কিছু 
লোম থাকে যদি তা কাটা পড়ে যায় 
তাহলে ভ্রপ্লাগকারী পাগল অথবা 
মৃতুবরন করতে পারে । 


ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় 
এটা অশ্লীল কাজ এবং ধ্বংসের পথ' 
বেনি ইসরাঈল: ৩২) “এবং নেশাগ্রস্থ 
শয়তানের কাজ' মোয়িদা: ৯০) | 


বিজ্ঞান বলে, মানুষ বসে পানি পান 
করলে সেটা আস্তে আস্তে খাদ্যনালির 
নিচের দিকে যায় (যেমন শিশুরা চুষে 
চুষে দুধ পান করে তেমনি চুষে 


রাসুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “প্রত্যেক 
নেশার বন্তই হারাম” (সহীহ আল-বুখারী: 
৬১২৪9 । 


বিজ্ঞান বলে, পর্গ্রাফি , অশ্লিল সম্পর্ক 


চুষে/চুমুক দিয়ে পানি পান করা 


সহ বিভিন্ন মাদকদ্রব্য নেশা । যদি কেউ 
এসব নেশজাত দ্রব্যে জড়িয়ে পড়ে 


উত্তম)। কারণ খাদ্যনালীটা খুব দুর্বল, 
এর ভিতরে পাতলা পর্দা আছে 


বিজ্ঞান বলে, ধুমপানের কারনে 
ফুক্ষুসের ক্যান্সার, ব্রংকাইটিস ও 
হৃদরোগ হয়ে মানুষ মারা যায়। 


তাহলে ব্রেনের ফরেন্টাল এরিয়া 
আমাদের পরিচালনা করার 


দাড়িয়ে পানি পান করলে খুব দ্রুত 


যায়, যা খাদ্যনালির পাতলা রা 


২ 


ইনটেলুক্ট্য়াল সেলগুলো থরথর করে 


ধুম্পান করলে ঠোট, দাতের মাড়ি, 


কাপতে থাকে এবং অস্থির হয়ে যায়। 


আঙ্গুল কালো হয়ে যায়। যৌনশক্তি ও 


বরদাশত করতে পারে না 
খাদ্যনালির পাতলা পর্দা ফেটে গিয়ে 


রা 


যার ফলে সে নেশাগ্রস্থ হয়ে মাতাল- 


ক্ষুধা কমে যায় এমনকি স্মৃতিশক্তি ও 
কমে যায়। 


অসুস্থের মত জীবন পরিচালনা করে 


আলসার, ক্যাসারসহ নানাবিধ রোগ 
ব্যাধি সৃষ্টি হয় । 


এবং তা তাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে 


রাসুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “পুরুষের 
জন্য স্বর্ণ ব্যবহার হারাম' (সহীহ মুসলিম: 
১৬৫৫) । 

বিজ্ঞান বলে, স্বর্ণ যেহেতু যৌগ পদার্থ 


দেয়। 
আল্লাহ বলেন, আর 
কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তাতে 


যখন 


রাসূলুল্লাহ (সা.) পান পাত্রে নিঃশ্বাস 
ফেলতে এবং তাতে ফুঁক দিতে নিষেধ 
করেছেন সেহীহ আল-বুখারী, সহীহ মুসলিম 
ও মুস্তাদরাকে হাকিম) । আনাস (রোষি.) 


কান লাগিয়ে রাখ এবং নিশ্ুপ থাক 


তাই তা ক্ত্রীনের সাথে মিশে ব্লাডের 
মাধ্যমে ব্বেনে চলে যায়। আর তার 


যাতে তোমাদের ওপর রহমত হয়? 
(আরাফ: ২০৪) । 


পরিমান যদি ২.৩ হয় তাহলে মানুষ 


বিজ্ঞান বলে, কুরআনের সাউন্ড ওয়েব 


বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) পান করার 
সময় তিনবার শ্বাস গ্রহণ করতেন এবং 
বলতেন এতে উত্তমরূপে তৃপ্তি লাভ 
হয়, পিপাসার ক্রেশ দুর হয় এবং অতি 


তার আগের স্মৃতি সব হারিয়ে 
ফেলবে। 


রাসুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “ঘুমানোর 


সময় আলো নিভিয়ে এবং ডান কাত 
হয়ে ঘুমাতে" (সহীহ আল-বুখারী: 
৩২৮০) । 


শরিরের সেলগুলোকে সক্রিয় করে, 
অসুস্থতা আরোগ্য করে বিশেষ করে 


সহজে গলধঃকরণ হয়। আনাস 
(রাযি.) নিজেও দুই বা তিন নিঃশ্বাসে 


হার্ট এবং ক্যাপার রোগিদের। আর 
বেনকে এমনভাবে চার্জ করে 


পান করতেন (সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ 
মুসলিম) । 


যেমনভাবে ফিউজ হওয়া ব্যাটারিকে 
সচল করে। 


বিজ্ঞান বলে, প্রাণির নিঃশ্বাস ও ফুঁকের 
মাধ্যমে কার্বন ডাই অক্সাইড বের হয়ে 


বিজ্ঞান বলে, ডান কাত হয়ে ঘুমালে 


রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “যখন 


হার্ট ভালো করে পাম্প করে আর 
লাইট না নিভিয়ে ঘুমালে ব্রেনের 


তোমাদের কেউ পানাহার করতে চায় 


পানির সাথে মিশ্রিত হলে কার্বলিক 
এসিড তৈরি হয়, যা স্বাস্থ্যের জন্য 


সে যেন তার ডান হাতে পানাহার 


এনাটমি রস শরিরে প্রবেশ করতে 


করে, কেননা শয়তান বাম হাতে 


পারে না যার ফলে ক্যান্সার হওয়ার খুব 
সম্ভবনা থাকে । 

রাসুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “তোমর 
গোফ নি ফেল এবং দাড়ি রাখ' 
(সহীহ মুসলিম: ৪৯৩, ৪৯৪) | 
বিজ্ঞান বলে, দাড়ি না রাখলে স্কিন 
ক্যান্সার, ফুক্ষুসের ইনফেকশন এবং 
৪০ এর আগে যৌবন হারানোর 
সম্ভবনা থাকে । দাড়ি রাখার বিষয়ে 


পানাহার করে' সেহীহ মুসলিম) । 


ক্ষতিকর। 


রাসূলুল্লাহ (সা.) আহার শেষে আঙ্গুল 
ও বর্তন চেটে খেতে আদেশ করে 


বিজ্ঞান বলে, মানুষের খাদ্য গ্রহণের 
সময় হাতের আঙ্গুল থেকে প্রাজমা 
নামক একধরণের হজমী রস নির্গত 


বলেছেন, তোমরা জান না (খাদ্যের) 
কোন অংশে বরকত আছে (সহীহ 
মুসলিম)। 


হয়। ডান হাতের আঙ্গুল থেকে নির্গত 
হয় পজেটিভ প্লাজমা যা খাদ্যদ্রব্য 


বিজ্ঞান বলে, খাদ্যের শেষ অহ 
থাকে ভিটামিন বি-কমপ্রেক্স। হাত 


হজমে সহায়তা করে । আর বাম হাত 
থেকে নির্গত হয় নেগেটিভ প্রাজমা, যা 
খাদ্যদ্রব্য হজমে বিষ্ন সৃষ্টি করে। 


দিয়ে খাবার খেলে হাতের আঙ্গুল 
থেকে নির্গত হয় প্লাজমা নামক হজমী 
রস, যা খাদ্যকে দ্রুত হজম করে। 


গবেষকরা আরো বলেছেন, দাড়ি 
কামাতে গিয়ে মুখের চামড়ায় যে 


আগস্ট'১৮ 


আনাস (োযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ 


রাসূলুল্লাহ (সা.) পাকস্থলির এক- 


(সা.) কোন ব্যক্তিকে দীড়িয়ে পান 


ততীয়াংশ খাবার দিয়ে এবং এক- 
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বি।জ্ঞা।ন 
তৃতীয়াংশ পানি দিয়ে পূর্ণ করতে এবং 


রাসূলুল্লাহ (সা.) ইশার সালাতের 


বাকি অংশ খালি রাখতে বলেছেন 
(সুনানে ইবনে মাজাহ) । আয়েশা (রাষি.) 


রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, জরের 


আগে ঘুমানোকে অপছন্দ করতেন 


প্রচপ্ততা জাহান্নামের উত্তাপ থেকে। 


এবং ইশার পর আলোচনা করাকে 


বলেন, মুহাম্মদ (সা.)-এর পরিবার- 


অপছন্দ করতেন (সহীহ আল-বুখারী)। 


তাই তোমরা পানি দিয়ে তাকে ঠাণ্ডা 
কর সেহীহ মুসলিম: ৫৫৬৪) | 


পরিজন মদীনায় আসার পর হতে 


বিজ্ঞান বলে, রাত যখন গভীর হয় 


বর্তমান চিকিতসা ব্যবস্থায় জঁরের 


পরপর তিনদিন গমের আটার খাবার 


তখন মানুষের ঘুমানোর হরমোনগুলো 


পেট ভরে খান নাই । আর এ অবস্থায়ই 
তিনি ইন্তেকাল করেন (সহীহ আল- 
বুখারী) । 

বিজ্ঞান বলে, অতিভোজনের ফলে 
ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, 
স্টোক, প্যারালাইসিস ইত্যাদি হওয়ার 


চিকিৎসায় অন্যান্য ওষধের পাশাপাশি 


নিঃসরণ হয়, যা দেহকে ঘুমের দিকে 
টানে । জ্ঞান বিজ্ঞানের গভীর কোন 
বিষয় মানুষ এ সময় অনুধাবন করতে 
পারে না। 

রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন কোন (বিশেষ) 
কথা বলতেন, তখন তা তিনবার 


আশংকা বৃদ্ধি পায়। অতিরিক্ত খাদ্য 
পাকস্থলির সক্কোচন ও প্রসারণে বাধা 


বলতেন সেহীহ আল-বুখারী) | 
বিজ্ঞান বলছে, মস্তিষ্কের তিনটা টার্ম 


দেয়। ফলে কোন পাচক রস নির্গত 
হতে পারে না, খাদ্যও হজম হয় না। 
শ্বেতসার জাতিয় খাদ্য বেশি পরিমাণে 
আহার করলে ডিসপেপসিয়া ও বহুমূত্র 
রোগ দেখা দেয়। 
মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমাদের 
কারো পাত্রে মাছি পতিত হলে সে যেন 
উক্ত মাছিটিকে ডুবিয়ে দেয়, তারপর 
সেটিকে দুরে নিক্ষেপ করে । কেননা 
এর একটি ডানায় আরোগ্য এবং অপর 
ডানায় রোগ (জীবাণু) থাকে (সহীহ 
আল-বুখারী) | 
বিজ্ঞান বলে, মাছির এক ডানায় রোগ 
এবং অন্য ডানায় তার প্রতিশোধক 
রয়েছে। 
বারা (রাধি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) 
শয়নকালে তার হাত ডান গালের নীচে 
রাখতেন (আদাবুল মুফরদ)। আয়েশা 
(রাযি.) বলেন, রাসুল (সা.) ফজরের 
সুন্নাত সালাত পড়ার পর ডান কাতে 
কিছুক্ষণ শয়ন করে আরাম করতেন 
(সহীহ আল-বুখারী)। বিভিন্ন গবেষণায় 
দেখা গেছে, ডান কাতে শোয়াই অধিক 
স্বাস্থ্যসম্মত। 
বিজ্ঞান বলে, এতে হৃদপিণ্ডের ওপর 
চাপ পড়ে কম, পেটের ভিতর ভারী 
যকৃত ঝুলে থাকে না। ফলে 
পাকস্থলিতে চাপ পড়ে না। পাকস্থলির 
নড়াচড়া স্বাভাবিক থাকে এবং এর 
ভেতরের খাদ্যদ্রব্য হজমের উপযোগী 
হয়ে সহজেই খাদ্যনালীর পরবর্তী 
শে চলে যেতে পারে। 


আগস্ট'১৮ 


আছে, লং টার্ম, মিডল টার্ম এবং শর্ট 
টার্ম। একটা কথা ব্রেনে গেলে প্রথমে 


পানি ব্যবহারের পরামর্শ দেয়া হয়। 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমাদের 
কেহ এক পায়ে জুতা পরে চলবে না 
উভয় জুতা খুলে রাখবে (সহীহ আল- 
বুখারী)। 
বিজ্ঞান বলে, শীতের দিনে এক পায়ে 
জুতা পরলে যেটিতে জুতা পরা থাকবে 
সেটা থাকবে উষ্ণ, রক্ত চলাচল 
ঠিকমতো হবে। আর যেটিতে জুতা 


সেটা শর্ট টার্মে যায়। কয়েক মিনিট 


থাকবে না সেটা শীতল হবে; ফলে 


পরে এ কথাটা হারিয়ে যায়। যদি 
পুনরায় কথাটা বলা হয় তবে সেটা 


রক্ত চলাচল ঠিকমতো হবে না 
এভাবে রক্ত চলাচলে অসমতা দেখা 


মিডল টার্মে যায়। সেটা সহজে হারাবে 
না। যদি আরেকবার বলা হয় তবে 
সেটা শ্রোতার মস্তিষ্কের লং টার্মে চলে 
যায়। সেটা দীর্ঘসময় স্মরণ থাকে, 
আর ভুলে না। 

রাসূলুল্লাহ সো.) এবং তার সাহাবীগণ 
কখনো টুপিসহ পাগড়ী আবার শুধু 
পাগড়ী কিংবা শুধু টুপিও পরিধান 
করতেন, কেউ কেউ মাঝে মধ্যে 
মাথায় রূমাল ব্যবহার করতেন (সহীহ 
আল-বুখারী ও মুসলিম) । 

বিজ্ঞান বলছে, বর্তমানে আমরা 
দেখতে পাই যে, ডাক্তাররাও বিশেষতঃ 
অপারেশনের সময় টুপি পরিধান 
করেন নইলে মাথার চুলের গোড়া দিয়ে 
জীবাণু প্রবেশ করে ইনফেকশন হতে 


(সা.) বলেছেন, খানা সামনে আসলে 
কোন সালাত নেই, পেশাব-পায়খানার 
বেগ থাকা অবস্থায়ও কোন সালাত 
নেই (সহীহ মুসলিম: ১১২৮ ও সহীহ আল- 
বুখারী: ৬৬৫) । 

আজকের বিজ্ঞান বলছে, দীর্ঘ সময় 


দিয়ে শিরা-উপশিরা অকেজো, অসার 


ও পঙ্গু হতে পারে। 
আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে। রাসূলুল্লাহ 
(সা) বলেছেন, "পাটি কাজ 


ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত । খাতনা করা, 


পশম উপড়ে ফেলা এবং নাভীর নিচের 
পশম মু-ন করা (সহীহ মুসলিম: ৪৮৬)। 
বিজ্ঞান বলে, জন্মের পর শিশুদের 
খাতনা করানো হলে মুত্রনালির প্রদাহ 
৯০ শতাংশ ত্রাস পাবে। খাতনা না 
করালে লিঙ্গে পাচড়া, গনেরিয়া ও 
সিফিলিস জাতিয় রোগ বেশি হওয়ার 
সম্ভাবনা থাকে । 


অজু করার উপকারিতা 

চিকিৎসকদের অভিজ্ঞতা থেকে এটাই 
প্রমাণিত হয় যে, মানব দেহের বিষাক্ত 
পদার্থসমূহ লোমকুপের গোড়া দিয়ে 
বের হয়ে হাত, পা, মুখ ও মাথার 
ওপর এসে থেমে যায়। খোলা 
অঙসমূহ ধোয়া না হলে ধুলাবালি 
পতিত হয়ে লোমকুপের গোড়া বন্ধ 
হয়ে যায়। ফলে বিষাক্ত উপাদানসমূহ 
পুনরায় দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে 


মলমৃত্র চেপে রাখলে মুত্রাশয়ে পাথরের 
ন্যায় মারাত্বক রোগের সৃষ্টি হয়। 


বিভিন্ন ধরণের বিষাক্ত ফৌড়া ও 
টিউমার বা এ জাতীয় রোগ ব্যাধি 
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হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। দেহের 


তা পালনের জোরালো তাগিদ পর্যন্ত 


সেই অঙ্গসমূহ ধোয়ার ফলে বিষাক্ত 
নাকের ভিতর হতে ধৌত করা না হয় 
তবে নাকের ভিতরে জমে থাকা শ্রেম্মা 
দ্বারা মস্তিক্ষের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি 
হতে পারে। কোন ব্যক্তি মুর্ছিত হলে 
বা কারো রক্তক্ষরণ হলে চিকিৎসকেরা 
তার উল্লেখিত অঙ্গসমূহে পানি 
ছিটানোর কথা বলে থাকেন, তেমনি 
শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পানি দ্বারা 
ধৌত করলে শরীরের শীতল হয়ে 
আসে। ফলে ক্রোধ, অভিমান, 
অহংকার, বিতৃষ্থ্া, ঘণা মন থেকে 
দূরীভূত হয়ে এক অনাবিল শান্তি 
অনুভূত হয়। 


সালাতের উপকারিতা 

দেহকে সচল রাখার জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু 
রক্ত সঞ্চালন, অক্সিজেন প্রবাহ এবং 
বিপাক । পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দেখা 
যায় যে, সালাত আদায়ের মাধ্যমে 
দেহের রক্ত সঞ্চালন, অক্সিজেন প্রবাহ 
এবং বিপাক ক্রিয়া স্বাভাবিক ও জক্রিয় 
থাকে । ফলে দেহের রোগ প্রতিরোধ 
ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সালাতের মধ্যে 
ঠিকমতো রুকু সিজদা করার ফলে 
শরীরে ৩৬০টি জয়েন্ট এবং ২০৬টি 
হাড় সমানে প্রভাবিত হয় এবং 
মস্তিষ্কের অতি সুক্ষ কৌশিক জালিকায় 
রক্ত প্রবাহিত হয়। নিয়মিত সালাত 
আদায়ের দরূণ বিপাক ক্রিয়া দ্রুত ঘটে 
এবং কোষের ভিতর শক্তি তৈরি হয়। 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর কথা-কাজ, 
আচার-আচরণ, ইশারা-ইঙ্গিত, উঠা- 
বসা, চলাফেরা, দৈনন্দিন আমল তথা 
সব কর্মকাণ্ডই বিজ্ঞানসম্মত। 
ইসলামকে পূর্ণাঙ্গরূপে জানতে ও 
মানতে হলে সুন্নতে নববীর জ্ঞান এবং 
এর ওপর পরিপূর্ণ আমল অতীব 
জরুরী । রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে এমন 
কোনো সুন্নত বর্ণিত নাই যা বিজ্ঞানের 
দৃষ্টিতে ক্ষতিকর । প্রায় দেড় হাজার 
বছর আগে বর্ণিত সুন্নতকে বর্তমান 
বিজ্ঞান শুধু সমর্থনই করেনি বরং 
মানুষের সমৃদ্ধিময় জীবনযাপনের জন্য 


আগস্ট'১৮ 


দিয়েছে। 


রোজা 
রাসুল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি 
শরীয়তের ওযর ছাড়া এ মাসের একটি 


রোযাও ছেড়ে দিবে সে যদি সারা বছর 
সিয়াম পালন করে তবুও তার পাপের 
খেসারত হবে না সেহীহ আল-বুখারী)। 

বিজ্ঞান বলে, মানুষের শরীরে ক্ষতিকর 
অধিকাংশ খাদ্য ও পরিবেশ দুষিত 
হওয়ার কারণে হয়ে থাকে । বিশেষ 
করে বর্তমান যুগে যন্ত্র চালিত 
যানবাহনের কারণে পরিবেশ দূষিত 
হওয়ার ফলে মানুষ বিভিন্ন ধরণের 
নতুন নতুন রোগে আক্রান্ত হয়। 
তন্মধ্যে ক্যানসার, ব্লাড প্রেসার, 
ফুসফুস, হার্ট ও ব্রেন টিউমার 
ইত্যাদি। দার্শনিক ও চিকিৎসাবিদগণ 
মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে, সীয়াম 
সাধনা শরীর ও মন উভয়ের জন্য 
অত্যন্ত উপকারী। প্রখ্যাত গ্রন্থ 
90127106 62115 17097 1%51775-এ 


জুড়ি নেই। সর্বোপরি রোযা মনে শান্তি 
জীবন দান করে । আজ উন্নত বিশ্বে 
বিভিন্ন জটিল রোগের প্রশমনের ব্যবস্থা 
পত্রে চিকিৎকগণ রোযা রাখার পরামর্শ 
দিচ্ছেন । 


উপসংহার 

বিজ্ঞানের জনক নবী মুহাম্মদ (সা.) 
এর মত এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ 
প্রবন্ধের প্র্ষুটন এই স্বল্প পরিসরে করা 
সম্ভব নয়! কারণ পৃথিবীর এ সর্বশ্রেষ্ঠ 
মহামানব সম্পর্কে গবেষণা করতে 
গিয়ে কেবল মুসলমানরা নয় বরং 
অমুসলিমরাও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। 
বর্তমান শতাব্দীতে আধুনিক বিজ্ঞানের 
জনকরা বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে যথা- 
471210771 (দেহবিজ্ঞান), 
0০/97/1517) (রসায়ন), 44917'0970771)) 
(জ্যোতির্বিজ্ঞান), ০০০1০৫) ভেতন্ত), 
/)0/910হ), (জলানুসন্ধান বিজ্ঞান), 
179102) (জীব বিজ্ঞান), 7971)15705 
(পদার্থবিদ্যা), 09577791920 


বলা হয়েছে, সঠিকভাবে রোযা রাখলে 


(সৃষ্টিতত্ত) ইত্যাদি সম্পর্কে কেবল 


মনে হবে যেন দেহ নব জন্ম লাভ 
করেছে 44115727951 17791271) 
121571, 1116 9০92 159 /1127211 
/০01% 0০57 | চিকিৎসা 

ম্যাক ফ্যাডেন বলেছেন, সীয়াম সাধনা 
করলে বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ সাধিত হয়। 
11121971227 9772 19515 1712 
2759157 120077195 175 
177151120121 1907/27 270 1712 
01227571115 17112112111 ৮5107. 
ডা. জুয়েলস, ডা. ডিউই, ডা. এলেক্স 
হিউ প্রমুখ প্রখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ 
স্বীকার করেছেন যে, রোযা শরীরে 
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এর 
ফলে দেহের জীবানুবর্ধক অন্ত্রগুলি 
ধ্বংস হয়, ইউরিক এসিড বৃদ্ধি 
বাধাপ্রাপ্ত হয়। রোযা চর্মরোগ, 
ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, 


অনুসন্ধান পেতে শুরু করেছেন । কিন্তু 
প্রায় দেড় হাজার বছর আগের সুন্নতে 
নববী (সা.) এবং কুরআনে পাকের মর্ম 
বোঝার চেষ্টা করলে দেখা যাবে নবী 
মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ (সা.)ই ছিলেন 
বিজ্ঞানের জনক। 


তথ্যসূত্র 

১. বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (সা.), লেখক 
মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, 

2. 1762 797716, 1176 0%77, 270 
90127062497. 144/7102 
19/271112, 

3. 1112 50197102 27105147714 77. 
20) 14%727777127 449৫ 44/- 
144717127, 

4. 1116 9016711160 44717970125 ০91 
1112 00/7471 0) 1197%47 72/1)70, 


গ্যাস্ট্রিক আলসার ইত্যাদির জন্য 
অত্যন্ত উপকারী বিবেচিত হয়েছে। 
মেদ ও কোলেষ্টরেল কমানোয় রোযার 


৫.সুন্নতে রাসুল (সা.) ও আধুনিক 
বিজ্ঞান, লেখক: হাকিম মুহাম্মদ 
তারেক মাহমুদ চুগতাই 
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চটি 


নৃত্তিক্কের্‌ বৃন্থু 


শরীরচর্চা মস্তিষ্কের 
কর্মক্ষমতা বাড়ায় 


শরীরচর্চা আমাদের শরীরের সুস্থতার জন্য অনেক 
গুরুত্বপূর্ণ। নিয়মিত শরীরচর্চা করলে শরীর ভালো থাকে 
সেটা আমরা সবাই জানি। কিন্তু যখন শুনি শরীরচর্চা করলে 
মস্তিষ্ক ভালো থাকে তখন একটু দ্বিধা জাগে, তাই না? করব 
শরীরচর্চা, শরীর ভালো থাকবে কিন্তু মস্তিষ্কও সুফল পাবে? 
কীভাবে সম্ভব? 

শরীরচর্চর সুফল নিয়ে নানারকম গবেষণার মাধ্যমে 
বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন শরীরচর্চা শরীরের পাশাপাশি 
আমাদের মস্তিকককেও ভালো থাকতে সহায়তা করে 
নানাভাবে। শুধু যে ভালো রাখে তাই না, মস্তিষ্কের 
কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার পেছনেও শরীরচর্চর অবদান 
রয়েছে। শরীরচ্চার এই সুফলগুলো নিয়েই আজকের এই 
লেখা। চল দেখে আসি শরীরচর্চা কীভাবে আমাদের 
মস্তিককে ভালো রাখে। 


১। স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি: 

হিপোক্যাম্পাস হচ্ছে মস্তিষ্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। 
মানুষসহ সকল স্তন্যপায়ী প্রাণীতে মস্তিষ্কের উভয় পাশে 
একটি করে মোট দুটি হিপোক্যাম্পাস থাকে। মস্তিষ্কের এই 
অংশটি সেসকল ব্যায়ামে সাড়া দেয় যেগুলোতে শ্বাস-প্রশ্বাস 
নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। এটি দীর্ঘমেয়াদী স্মৃতি ধরে রাখতে 
সহায়তা করে। 

বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন মানুষের উপর পরীক্ষা করে দেখা 
গেছে যে, যে সকল ব্যায়াম হৃদপিন্ডের সাথে সম্পর্কিত, সে 
সকল ব্যায়াম হিপোক্যাম্পাসকে উত্তেজিত। ও স্ফীত করে 
তোলে। নিয়মিত ব্যায়ামের ফলে হিপোক্যাম্পাসের ক্ষমতা 
বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে স্মরণশক্তিও বৃদ্ধি পা। 

আচ্ছা, তোমরা কয়জন বই হাতে নিয়ে ঘরের মধ্যে হাঁটতে 
হাঁটতে পড়াশুনা করেছ? খুব কম মানুষই পাওয়া যাবে যারা 
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বই হাতে হাঁটতে হাঁটতে পড়েছে। কেন জিজ্ঞাসা করলাম তা 
বলার আগে একটা তথ্য দিই। 

ব্যায়াম যে শুধু ধীরে ধীরে স্মরণশক্তি বৃদ্ধির জন্য কাজ করে 
তাই না, স্মরণশক্তির উপর ব্যায়ামের তাৎক্ষণিক প্রভাবও 
আছে। একদল জার্মান গবেষক গবেষণা করে দেখেছেন যে, 
বিদেশী ভাষা শিখার সময় সাইরিিং করলে বা হাঁটলে ওই 
ভাষার শব্দ মনে থাকার প্রবণতা অনেক বেশি। তাই হাঁটতে 
হাঁটতে পড়াশুনা করার আইডিয়াটা মোটেও খারাপ না। 


২। মনোযোগ বৃদ্ধি: 

স্মরণশক্তি বৃদ্ধির পাশাপাশি শরীরচর্চা আমাদের মনোযোগ 
বৃদ্ধিতেও সহায়তা করে। নেদারল্যান্ডের স্কুলের শিক্ষার্থীদের 
উপর এ নিয়ে গবেষণা করা হয়। সেই গবেষণায় দেখা যায় 
যে, এরোবিক বা কার্ডিও এক্সারসাইজ অর্থাৎ যে 
ব্যায়ামগ্তলো আমাদের হৃদপিণ্ডের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে 
সহায়তা করে সেগুলো মনোযোগ বৃদ্ধিতেও দারুণ সহায়ক। 
নেদারল্যান্ডের স্কুলের বাচ্চাদের ওপর করা এ গবেষণায় 
তাদের পড়ালেখার মাঝে ২০ মিনিটের জন্য ব্যায়াম করতে 
দেয়া হয়। এ থেকে দেখা যায় তাদের মনোযোগ ধরে রাখার 
প্রবণতা এবং ক্ষমতা দুটোই বৃদ্ধি পেয়েছে। 


৩। মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি: 

নিয়মিত শরীরচর্চা আমাদের শরীরের পাশাপাশি মস্তিষ্ককেও 
আরো ক্রিয়াশীল করে তোলে। যুক্তরাষ্ট্রের একদল গবেষক 
একদল শিক্ষার্থীর উপর গবেষণা চালিয়ে এই তথ্য বের 
করেন। শিক্ষার্থীদেরকে পুরো এক বছর ধরে প্রতিদিন 
ক্লাসের পরে খেলাধুলার করতে উৎসাহ দেয়া হয়। 

এক বছর পর দেখা যায় তাদের শারীরিক ক্ষমতা বৃদ্ধির 
পাশাপাশি মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের মধ্যে 
বাধা এড়িয়ে চলা, একসাথে একাধিক কাজ করার ক্ষমতা, 
কোন কিছু মনে রাখার ক্ষমতা ইত্যাদি বৃদ্ধি পেয়েছে। 

প্রায় একই রকমের পরীক্ষা করা হয় জার্মান কিছু শিক্ষার্থীর 
উপর। দেখা যায় যে প্রতিদিন ১০ মিনিট করে খেলাধুলার 
ফলে তাদের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা, কোন কিছু মনে রাখার 
ক্ষমতা ইত্যাদি বৃদ্ধি পেয়েছে। 


৪। মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি: 

শরীরচর্চা আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ 
ভুমিকা পালন করে। কোন চাপের মধ্যে যদি একটু ব্যায়াম 
করা যায় তবে তা ওই চাপ থেকে একটু স্বস্তি দেয়। ব্যায়াম 
আমাদের মস্তিষ্কের এন্ড্রোফিন নামক হরমোন ক্ষরণ করে যা 
এই স্বস্তি আনতে সহায়ক। এছাড়াও ব্যায়ামের মাধ্যমে 
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আমাদের পেশিগুলো একটু শিথিল হয়, ফলে চাপ চাপ 
ভাবটা আর থাকে না। 

চাপ থেকে মুক্তির পাশাপাশি ব্যায়াম আমাদের বিষগ্রতা 
থেকে মুক্তি দেয়। ব্যায়ামের মাধ্যমে নিঃসৃত এন্দড্রোফিন 
হরমোন মস্তিষ্কে ক্রিয়া করে আমাদের উদ্দীপ্ত করে এবং 
ভালো থাকার অনুভূতি তৈরি করে। এছাড়াও ব্যায়াম করার 
সময় আমাদের ব্যায়াম করার দিকেই মনোযোগ দিতে হয় 
কিছুটা সময় হলেও। ফলে এইটুকু সময়ে আমাদের মনে যে 
নেগেটিভ চিন্তাগুলো আসতো তা আর আসে না। এর ফলে 
বিষপ্নতাও আস্তে আস্তে কেটে যায়। 


৫। সৃজনশীলতা বৃদ্ধি: 

ব্যায়ামের মাধ্যমে সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পায়। গবেষক 
1,07972 (0০9129০-এর মতে প্রতিদিন ব্যায়াম করা 
সৃজনশীলতা বৃদ্ধির একটি সহজ ও সঠিক উপায়।" তিনি তাঁর 
যে গবেষণা থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন সেই গবেষণাটি 
পরিচালিত হয়েছিল কিছু ক্রীড়াবিদ ও কিছু সাধারণ মানুষের 
ওপর। তিনি এলোমেলোভাবে ৪৮ জন ক্রীড়াবিদ বাছাই 
করেন যারা সপ্তাহে অন্তত চারবার ব্যায়াম করে। 
একইভাবে তিনি ৪৮ জন সাধারন মানুষ বাছাই করেন যারা 
নিয়মিত ব্যায়াম করেন না। তাদেরকে বলা হয় লেখা ব্যতীত 
কলমের আর কী কী ব্যবহার হতে পারে তা লিখতে। 
আরেকটি পরীক্ষা হিসেবে তাদেরকে তিনটি শব্দ দিয়ে বলা 
হয় তিনটি শব্দের সাথেই যুক্ত করা যায় এমন একটি শব্দ 
বের করতে। 

পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় যে, যেসকল মানুষ সপ্তাহে 
অন্তত চারদিন ব্যায়াম করেছে অর্থাৎ ত্রীড়াবিদরা সাধারণ 
মানুষের তুলনায় ভালো করেছে। এ থেকেই বুঝা যায় যে, 
ব্যায়াম সৃজনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। 


৬। মস্তিষ্কের বিশ্রাম: 

ব্যায়াম মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দিতে গুরুতৃপূর্ণ ভুমিকা পালন 
করে। হ্যাঁ, সত্যিই তাই। ব্যায়াম মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দেয় একটু 
চালাকি করে। ব্যায়াম করার ফলে শরীরের পেশীগুলো 
শিথিল হয়ে পড়ে যার ফলে শরীর বিশ্রাম চায়। আর সেই 
বিশ্রাম হল ঘুম। 

প্রতিদিন পরিমিত মাত্রায় ব্যায়াম ঘুমের ওষুধের মত কাজ 
করে, এমনকি ইনসোমনিয়া রোগীর ক্ষেত্রেও। প্রতিদিন 
ঘুমের ৫-৬ ঘণ্টা আগে ব্যায়াম করলে তা শরীরকে উদ্দীপ্ত 
করে শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে। পরে যখন আবার শরীর 
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পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে তখন শরীর সংকেত পাঠায় যে 
তার বিশ্রাম প্রয়োজন। 

এভাবে ব্যায়াম মানুষকে ঘুমাতে সাহায্য করে। আর ঘুম 
মানেই মস্তিষ্কের বিশ্রাম। এভাবেই ব্যায়াম চুপিচুপি আমাদের 
মস্তিষ্ককে বিশ্রামের সুযোগ করে দেয়। ফলে মস্তিষ্ক ভালো ও 
কর্মক্ষম থাকে। 

শারীরিক সুবিধার পাশাপাশি ব্যায়াম আমাদের 
মানসিকভাবেও শান্তি প্রদান করে। বিজ্ঞানীরা চেষ্টা চালিয়ে 
যাচ্ছেন কীভাবে ব্যায়াম ব্যবহার করে মানসিকভাবে দুর্বল 
মানুষের চিকিৎসা করা যায় তার উপায় বের করতে। 

আর সাধারণভাবে ব্যায়াম আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য ও 
মস্তিষ্কের ওপর কেমন প্রভাব ফেলে তা তো দেখলামই 
উপরে। তাহলে এখন থেকে পড়ালেখার পাশাপাশি একটু 
একটু করে শরীরচর্চা শুরু করে দাও, নাকি? তাহলে 
শারীরিক আর মানসিক, দুই দিক দিয়েই সুস্থ থাকতে 
পারবে। 


৩. 


বুকের পাশে প্রিয় আসে শাওন-ছোয়ায় 
শেকড়-লতায় সবুজ পাতায় জলের এ কী মায়া 
সিক্ত সবুজ ঘাসের গায়ে সুখদ হাসির ছায়া । 


বয়স বাড়ে বয়স কমে বৃষ্টিধারার মতো 
প্রভুর কাছে প্রকৃতি ওই হয় যে অবনত; 
কাচের গায়ে বিষ্টি-ফৌটা অশ্রু হয়ে হাসে 
আচমকা মন উদাসী আজ ঝুম শ্রাবণের মাসে! 
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আবদুল হাই ইদ্রিছী 


ঈদ এসেছে ঈদ এসেছে ঈদ এসেছে দ্বারে, 
ঈদের জামা কাপড় আমি দিতে বলি কারে? 
বলবো যাকে দিবেন যিনি তিনি হলেন বাবা, 
বাবা ছিলেন মোর হৃদয়ের ভালোবাসার কাবা। 
নেই তিনি আজ পাই না খুঁজে এতো লোকের ভীড়ে 
চলে গেছেন অনেক দূরে আসবে না আর ফিরে । 
কার কাছেতে বায়না ধরি বলি মনের কথা, 
বুকে টেনে নেবে কে আর লাগবে মনে ব্যথা । 
হাট বাজারে শপিং মলে বাবার হাতে ধরে, 
দেখি যখন ছেলে মেয়ে কেনা কাটা করে। 
বুকটা তখন ফাটে আমার চোখে পানি ঝরে, 
আমারও তো বাবা ছিলেন দিতেন শপিং করে । 
ঈদের ভোরে গোসল করে নতুন জামা পরে, 
ঈদগাহেতে যেতাম আমি বাবার হাতে ধরে। 
নিজের হাতে দিতেন বাবা আতর আমার গায়ে, 
বাবার সাথে পায়েস আমায় খেতে দিতেন মায়ে । 
আর হবে না বাবার কাছে নতুন জামা চাওয়া 
ঈদগাহেতে বাবার সাথে হবে না তো যাওয়া, 
যাবে না আর কোন দিনও বাবার আদর পাওয়া, 
ঈদের ভোরে বাবা সাথে ফিন্নি পায়েস খাওয়া । 
এ জীবনে বাবা ছাড়া প্রথম ঈদের দেখা, 

বুকের কোণে শোকটা ক্যামন যায় কি রে আর লেখা । 
কেমন করে ঈদের খুশি আসবে আমার ঘরে, 
ঈদের বার্তা শুনে সবার চোখের পানি ঝরে। 


এরাই মানুষ 

হ ম সাইফুল ইসলাম মনজু 

পাশের বাড়ির কামলা খাটে ছোন্ট অবোধ শিশুর বাপ, 

কাঠফাটা রোদ কিংবা তুফান নাই যে তাহার কর্ম মাপ। 

দিবস শেষে পয়সা পেলে তবেই কিছু রান্না হয়, 

কর্ম বিহীন বন্ধ উনূন ঘরের সবাই উপোস রয়। 

রোজ সকালে শূণ্য পেটে নিজ তাগিদে কর্মে যায়, 

অনেক বেলা ক্ষুধার জালা নাই তখনও আহার নাই । 

পবিত্রতা ঘরের নারী না খেয়ে তার নিজের ভাত, 

স্বামীর জন্য গামছা দিয়ে পুটলি বাধে কোমল হাত। 

যেই শিশুটি পড়তে যেতো অভাব তারে আঘাত হানে, 
টা শরীর পুটলি মাথায় ভাত নিয়ে যায় বাপের টানে । 

অভাব-ক্ষুধা যতই তাড়াক নিখাদ প্রেমের অভাব নাই, 

এরাই মানুষ এদের ঘর্ম গড়ছে পুরো জগত্টাই। 


আগস্ট'১৮ 


মোনাজাত 

রা 

তুলে দুটি হাত 

কীদি সারা রাত চাওয়া 

নানা ইহসানুল হক শাহরুমী 

চাই গো নাজাত। আমার আকাশ তোমায় দিলাম 

৭ জীবন ভূমি তোমায় দিলাম 
তা নুস্পরত ক্ত পায়ে দৌড়ো। 

টা রা আলো টার াম 

শক্তি ও বল রং লা তোমায় দল 

দিয়েছ প্রবল নিজে আধার রাখি! 

করেছ সবল এলে তুমি সুখের কিবা 

রেখেছ অটল। থাকবে আমার বাকি? 

তর গুণগান পুষ্প দেবো বাগান দেবো 

বলি শুকরান মন জোড়া এক কাব্য দেবো 

বলি হামদান। দেবো মুগ্ধ সুরও | 

যতো আছে পাপ 

করে দিয়ো সাফ তবে বলো প্রেম দিবে কি 

দোযখের তাপ আমায় একটুখানি? 

করে দিয়ো মাফ। দু'হাত খুলে নিবে আমায় 

বুকের মাঝে টানি? 

তুমি আর ভালোবাসা 

আজহার মাহমুদ 

এমন মেঘলাদিনে তোমার আমার মুহূর্ত 

আজ শুধু স্মৃতি হয়ে আছে, 

মনে হয় আমায় ছেড়ে যাওনি তুমি দূরে 

রয়েছো আমার খুব কাছে। 

হুম জানি তুমি এই কথা শুনে 

অনেকখানি হাসবে, 

আর আমার দিকে তাকিয়ে বলবে 

আর একবার ভালোবাসবে? 

আমি তোমায় বলবো 

ভালোবাসা!! তা আবার কেমন? 

তুমি তখন আমার চুল টেনে দিয়ে মুচকি 

হেসে বলবে, এই যে এমন। 

যতদিন আমার মাঝে 

সেই অদৃশ্য তুমি থাকবে, 

ততদিন ভালোবাসা নামক 

যন্ত্রটি রোজ আমায় ডাকবে । 


॥ আত্তান্তহীদ ৪৬ 


২ জুলাই'১৮ (সোমবার) জহির কেন্দ্রীয় মসজিদে 


জামিয়াপ্রধান,শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতি আব্দুল হালীম 
বুখারী (দা. বা.) ছাত্রদের উদ্দেশ্যে নসীহত পেশ করেন। 
নতুন শিক্ষাবর্ষের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বয়ানে 
জামিয়াপ্রধান বলেন,নতুন বছরের শুরুতে নিয়ত ছহীহ করে 
মাওলার রেযামন্দির উদ্দেশ্যে লেখা-পড়া শুরু করতে হবে। 
প্রত্যেকটি কাজে-কর্মে সুন্নতের পাবন্দি করতে হবে। 
জামিয়ার কানুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, মোবাইল ও সিয়াসতমুক্ত 
থাকতে হবে। হুযুর আরও বলেন, কঠোর পরিশ্রম ও 
নিয়মতান্ত্রিক অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেকে দক্ষ ও যোগ্য 
করে গড়ে তুলতে হবে । হুযুরের আলোচনার সময় জামিয়ার 
আসাতিজায়ে কেরাম ও সকল ছাত্র উপস্থিত ছিলেন । 
মহানবী সো.) “মানব না নূর' 
শিরোনামে বিতর্ক সেমিনার অনুষ্ঠিত 

৭ জুলাই'১৮ (শনিবার) আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়ার অন্যতম সংগঠন শুবায়ে মুনাজারার ব্যবস্থাপনায় 
দাওরায়ে হাদীস মিলনায়তনে মহানবী (সা.) “মানব না নূর' 
শিরোনামে এক যুগোপযোগী বিতর্ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। 
সেমিনারে উভয় গ্রুপের প্রতিযোগীরা বিষয়ের পক্ষে-বিপক্ষে 
তথ্য ও তাত্তিকভাবে যুক্তি উপস্থাপন করেন । জামিয়ার যুক্তি 
ও তর্ক বিভাগীয় প্রধান শারেখুল হাদীস আল্লামা রফিক 
আহমদ সাহেব (দা. বা.)-এর সভাপতিতে মহানবী (সা.) 
“মানব না নূর' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়, এতে প্রধান 
বিচারক হিসেবে দায়িতৃ পালন করেন জামিয়ার সিনিয়র 
শিক্ষক আল্লামা কাধী আখতার হোসাইন সাহেব । অনুষ্ঠান 
শেষে প্রধান বিচারক তার সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বলেন, 
মহানবী (সা.) হলেন মহামানব। তাঁকে শুধু নূর বলে 
ফেরেশতাদের কাতারে নামিয়ে দেয়া তার শানে 
বেয়াদবিতুল্য । তিনি হেদায়তের দিকে নূর ঠিকই; কিন্তু তাঁর 
সৃষ্টি মাটি হতে । এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিশুদ্ধ 
আকীদা । এই আকীদা অন্তরে বদ্ধমূল করতে হবে। 


আগস্ট'১৮ 


জামিয়ার ভর্তিকার্যক্রম সম্পন্ন পাঠদান শুরু 

২৩ শে জুন ১৮ হতে আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়ার ১৪৩৯-৪০ হিজরী শিক্ষার্বষের ভরতিকযিক্রম শুরু 
হয়ে ২ জুলাই সম্পন্ন হয়েছে। এ বছর হিফজ ও নূরানী 
বিভাগ থেকে নিয়ে দাওরায়ে হাদীস (মাস্টসি) ও বিভিন্ন 
তাখাস্সুসাত (উচ্চতর বিভাগ), উচ্চতর তাফসীর, উলুমে 
হাদীস ইসলামী আইন গবেষণা (ইফতা), আরবী সাহিত্য, 
বাংলা সাহিত্য, ইতরেজী সাহিত্য, তাজবীদ-কেরাত এবং 
শর্টকৈসিসহ অন্যান্য বিভাগসমূহে প্রায় পাচ হাজার ছাত্র 
ভর্তি হয়েছে বলে জামিয়ার শিক্ষাবিভাগসূত্রে জানা গেছে। 
এদিকে ৪ জুলাই”১৮ ১৪৩৯-৪০ হিজরী শিক্ষার্বষের 
পাঠদান আরম্ভ হয়েছে। ক্লাস শুরুর দিনে আসাতেজায়ে 
কেরাম দরসের সূচনায় ছাত্রদের উদ্দেশ্যে গুরুতপ্পুণ নসীহত 
পেশ করেন। 


পটিয়ার অনন্য সাফল্য 
৫ জুলাই'১৮ প্রকাশিত হাইআতুল উলয়ার কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় 
শীষ দশে ৩ জনসহ মেধাতালিকায় জামিয়ার মেট বারজন 
স্থান লাভ করেছে। এ বছর দীওরায়ে হাদীসেরপরীক্ষায় 
সম্মিলিত ০৬ বেডি থেকে অংশ নিয়েছিলেন ২০ হাজার 
৭৪৯ জন শিক্ষথী। এদের মধ্যে ছাত্র ১৪৭৪৭ ও ছাত্রী 
৬০০২ জন। উত্তীণ হয়েছে ১৪৫৩৪ জন। উত্তীণ হয়নি 
৪৮৮৬ জন শিক্ষঘী। এছাড়া অনুপস্থিত ছিল ৯৩১ জন, 
স্থগিত ৩৮৩ জনের পরীক্ষা । ৪০ তম পর্যন্ত মেধাতালিকা 
ঘোষণা করেন সম্মিলিত বেডি। এই সেরা চল্লিশে জামিয়া 
পটিয়ার মোট ১২ জন উত্তীণ হয়। এর মধ্যে সেরা চল্লিশে 
শষি দশেও স্থান পায় জামিয়া পটিয়ার ০৩ জন। যথাক্রমে 
২য় স্থানে মুহাম্মদ খুবাইব রাজী, ৩য় স্থানে মু. আয়াতুল্লাহ 
ও ৮ম স্থানে মু. হুজাইফা। একই সাথে সম্মিলিত ৬ বোঁডের 
মধ্যে জামিয়া পটিয়া পরিচালনাধীন বাংলাদেশ কওমী 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার পরবর্তী আন্তর্জাতিক 
ইসলামী মহাসম্মেলন আগামী ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ 
অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ। উক্ত তারিখে কোনো দীনী 
মাহফিল, সভা, সম্মেলনের দিন ধার্য না করার জন্য সকল 
প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার প্রধানদের প্রতি জামিয়া প্রধান, শায়খুল 
হাদীস আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী (দো. বা.) 
অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। 


তথ্যসূত্র: ছানা উল্লাহ রিয়াদ 


) আত্তান্তহীদ ৪৭ 


আপনি কি মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকতে চান? 


জক্যাসার কি? 
লক্যানসীর কেন হয়ঃ 
জক্যাসার হলে কি করণীয়? 
জ্রক্যাসার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের মন্তব্য ৷ 


বিস্তারিত জানতে 


ক্যান্সার মানে মৃত্যু এ কথা আজ আর সত্য নয়। . 
সরদার হোমিও হল তা আজ প্রমাণ করে দেখিয়েছে। 


সরদার হোমিও হলের দীর্ঘ গবেষণালন্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসংখ্য ক্যাসার ও কিডনী রোগী 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডাঃ এম. এইচ সরদার বি. এইচ. এম. এস 
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে আল্লাহর রহমতে সুচিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছেন। 
ডাঃ এম. এইচ. সরদার বলেন, আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন। 
ক্যান্সার হলেই মৃত্যু! একথা আজ আর সত্য নয়। সুতরাং যারা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ, একবার হলেও সরদার হোমিও হলের ওঁধধ সেবন করে দেখুন। যদি আল্লাহ 
তায়ালা হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে আপনিও আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 


১) ্ীণ কর্ণার, ঘ্ীণ রোড, ঢাকা । মোবাইল : 01681096455, 01747 55955, 01737 79534 
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